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সম্বত ১৯২৮, ত্য | 


(পূর্বপীঠিকা।) 


গ্রায় এক বৎমর অতীত হইল, “বঙ্গ ভাঁষাঁর ইততি- 
হাঁস” নামক একটী প্রবন্ধ জানদীপিক! সভার দ্বিতীয় 
বাৎসরিক অধিবেশন সময়ে মৎকর্তৃক পুত হইয়াছিন। 
নানা কারণ বশতঃ এত দিন ইহা মুদ্রাঙ্কন করিতে সক্ষম 
ত₹ইনাই| এক্ষণে কতিপয় বন্ধুর উত্সাহে তাহার অনেক 
স্থান পরিবর্তন ও সংযোজন পূর্বক, সাধারণ সমক্ষে 
প্রচার করিলাম। মাদুশ বার্তির পক্ষে ইহা অতান্ত 
ছুঃসাহমের কার্ধয হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ ইতি- 
হাঁস রচন1 কর! কতদূর ক্ষমতার আবশাক, তাহা বোদ্ধা 
মাত্রেই অবগত আছেন।| সেই ক্ষমতার শতাংশের 
একাংশও এ গ্রন্থ্রচয়িতার ভাছে কি না সন্দেহছ। 
বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত অম্পন্ট। 
যেদেশের ইতির্স্ত অত্যন্ত অপরেজ্ঞেয়ঃ সেই দেশ- 
প্রচলিত ভাষার ভাদিম বিবরণ তদপেক্ষা অধিক দু- 
প্রাপ্য, তদ্বিবয়ে বাকা বায় অনাবশার্ক। বছ অনুমন্ধান 
দ্বার! এই ক্ষুদ্র পৃস্তকে বঙ্গত।যার ইতিহারঘটিত কয়েকগী 
কথ! লিখিত হইন। যশোনলাত ব1 অর্থোপার্জনার্থ 
ইহ।রচিত হয় নাই, ইহার দ্বার! বঙ্গ-সাহিত্যসমাজের 
কিঞ্িম্বাত্র উপকার হইলেই আমার উদ্দেশ্য সাধিত 


| ৪০ 

হইবে। সাধাপঙ্গে। ইহ! সাধারণের পাঁঠে।পযোঁগী 
করিতে ব্রুট কর নাই, তথা চ ইহাতে যেসকল ভ্রম রহিল, 
তাহা সক্জনমগ্ডলীর উদার স্বভাবের উপর নির্ভর 
করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। অবশেষে সক্কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 
প্রকাশ কবিতেছি,প্রণয়াস্পর্দ বাবু প্রাণরুষ্ দত্ত মহাশয় 
আমাকে বিশেষ প্রোসাহিত করিয়াছেন। বস্ততঃ ইনি 
আগ্রহ প্রকাশ না করিলে, আমি এই পুস্তক প্রচার 
করিতাম কিনা সন্দেত। 


কলিকাতা, কুমারটুলি 
১৯ নং জয়মিত্রযাট লেন 1 ভীমহেক্্রনাথ চট্টে।পাঁধ্যাঁয়। 
সন্বৎ ১৯২৮, উ্জাষ্ঠ। 


এই পুস্তক রচন] সময়ে নিম্ন লিখিত ইংরাজী ও 
বাঙ্গাল] পুস্তক ও পত্রের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি £- 
00600৮2 180516, দ্ ৫১6:০10১৮০১ 1019৭, কবিচরিত এব৩ 
বিবিধার্ট সযগ্রহ। 





বঙ্গ ভাষার ইতিহীদ 





(বঙ্গ ভাবার উৎপাত্ত।) 





পার্থিব সকল পদার্থই পরিবর্তনশীল । 
আমর! যে দ্িকে জ্ঞাননেত্রোন্সীলন করিয়! দেখি, 
সই দিকেই দেখিতে পাই বে, কোন বস্তু 
নুতন উৎপন্ন হইতেছে, কোন বস্তু বা ধংস 
হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুতে লীন হইতেছে। 
অদ্য যে বস্ত একরূপ দেখা যায়ঃ কল্য তাহার 
ভিন্ন ভাব দৃষ্ট হয়; বর্তমান নিমে মধ্যে আ- 
মরা যাহা দেখি+ আবার তৎপরক্ষণেই তাহার 
আর একটা ভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়; অদ্য ঘোর 
ঘনারৃত হইয়া গগনমণ্ডল হইতে অনবরত বারি- 
ধারা বর্ষিত হইতেছে। কল্য ঠিক বিপরীত ভাৰঃ 
অদ্য খগুপ্রলয়ের উৎপাতে অধিষ্টানভূত ধরণী- 
মণ্ডল কম্পমান হইতেছে, জীবগণ ওষ্ঠীগত- 


হ্‌ বঙ্গ ভাঁষাঁর ইতিহাস। 


প্রাণ হইয়া নিজ নিজ রক্ষা হেতু উপায় চিন্তা 
করিতেছে, কল্য আবার অমুদারই স্থিরভাব, 
প্রাণিগ্ণ নির্ভয়-চিত্তে মহোল্লাসে বিচরণ করি- 
তেছে। এজঅমস্ত বস্তর কথ! দূরে থাকুকগআতি 
দুতর পর্বত সমুহ যাহা! কখন ভিন্ন ভাব ধারণ 
করিবে এরূপ ভাব আমাদিগের অন্যরাকাশে 
উদ্দিত হয় ন'ই, তাহাঁও কালক্রমে অনন্তনিয়মা- 
ধীন হইয়া তগ্নচুড় হইতেছে। এমন কি, কোন- 
টিরবা একেবারে চি? পর্য্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া দীর্ঘ 
দীর্ঘ হৃদরূপে পরিবর্তিত হইতেছে; লুবিস্ত দ্বীপ 
সমূহ যাহ। অসংখ্য অনংখ্য জীবের অধিষ্ঠান 
ভূমি-সমুহ হইতে শত শত হস্ত উচ্চ,মেই দ্বীপ- 
পুীও আগরে নিমম হইরা, জলাকীর্ণ স্থানে 
পরিণত হইতেছে; কোথাও বা সাগর-গর্ভ 
হইতে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পর্বত বাহির হইয়া একটা 
জনাঁকীণ দ্বীপ জমুহপন্ন হইতেছে । পৃথিবী- 
মণ্ডলে এমন কোন বস্তই দৃক হয় না, বাহা 
পরিবর্তনের অধীন নহে। সুতরাং মনুষ্যের 
আহ্‌রিক ভাবও যে এই নিয়মের অনুবন্তী, 


বঙ্গ ভাষার ইতিহাঁম। ৩ 


তদ্ধিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে হেতু আমর! 
সাধারণত দেখিতে পাই যে, শৈশবাঁবস্থায় 
মনুষ্যের একরূপ আন্তরিক ভাৰ থাকে, যৌবন 
কাল উপস্থিত হইলে তাহা পরিবর্তিত হয়, 
আবাঁর যৌবন কাল উত্তীর্ণ হই গেলে, প্রোঁছে 
পদার্পণ সময়ে মনোরৃত্তি সকল অন্যভাঁব ধারণ 
করে, এবং রৃদ্ধাবস্থায়ও নেইরূপ পরিবর্তনের 
নিয়ম আছে। মনুষ্যের মনোরৃত্তি সকল পরি- 
বর্তনেত্ত সহিত অবস্থা, রীতি, নীতি, আচার, 
ব্যবহার অমুদায় পরিবর্তিত হইতে থাকে। 
প্রাচীন কালের ইতিরুত্তগ্রন্থ সকল পর্যালোচনা! 
দ্বার জ্ঞাত হওয়৷ যায় যে, যখন একটা জাতির 
রীতি নীত্াদি সংক্ষু ত হইতে আরস্ত হয়, তখন 
তাহার নঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তিত ও পরি- 
মার্জিত হইতে থাকে» ইহার উদাহরণ স্বরূপ 
ইংরাজজাতি ও তীহাদ্িগের ভাদাঁর প্রতি 
মনোনিবেশ করিলে অনারাসেই উপলব্ধি 
হইতে পারিবে । এতান্বারা স্পষ্টই বুঝ! 
বাইতেছে যে, আমাদিগের ভাষা! অন্য কোন 


৪ বক্ ভাষার ইতিভাঁস। 


একটা প্রাচীন ভাষার অপত্রৎ শেই উৎপন্ন 
হইয়াছে। অন্মদেশীয় ইতিরন্বগ্রন্থ অতি 
হুষ্পণপ্য। কেবল মহাকাব্য রামায়ণ ও মহা- 
তারত ভিন্ন আর যাঁহা কিছু ছিল, অবিকাঁৎশই 
উপযুযপরি রাষ্্রৰিপ্লবে বিধৎস হইয়া গিয়াছে 
এতপ্ডিন্ন আর যে সমস্ত ইতিহাস অন্বন্ধীয় পুস্তক 
দুষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ অথব। 
আশ্চধ্য উপাখ্যান সমূহে পরিপূরিত, বিশ্বাম- 
যোগ্য সার বিবয় অতি অণ্পই আছে। কিন্ত 
যাহা হউক, পূর্বোক্ত বিশ্বান্য প্রাচীন গ্রন্থদ্বরে 
ভাষা সন্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই দু হয় না| এই 
নিমিত্ত কোন্‌ সময়ে এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহার আনিশ্চয়রূগে স্থির করা যায় না। কিন্ত 
আমর! বিবেচন। দ্বার! স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি 
ষে, এই ভাঁষা-রত্ুঃ সংক্কু ত-তাষা-রত্বাীকর হই- 
তেই উত্তোলিত হইয়াছে । বোধ হয়, সৎক্কু ত 
ভাঁষাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এবিষয়ে দ্বিরুক্তি করি- 
বেন না| অতএব এই খনি অন্বেষণ করিলে 
অবশ্যই ইতিলন্ধ রত্ব অমুহের উৎপত্তি বিবরণ 
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কিছু ন। কিছু অবগতি হইতে পারিবেই পারিবে। 
অতএব তদন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। 
ইউরোপীয় ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা লিখিরাছেন 
যে, অতি পূর্ববকালে পুরাতন গ্রোলকার্ধে কেবল 
তিনটা প্রাচীন ভাব! মাত্র প্রচলিত ছিল। তনধ্যে 
এসিয়া খণ্ডের অন্থঃপাতি ইরান প্রদেশীয় 
একটাভাঁষা হইতে লাঁটিন,জর্দদন্,গ্রীক,নর্স,প্রভৃতি 
ভাষার উৎপত্তি হয়; এপিয়া খণ্ডের জেন্দ ভাষা 
হইতে উর্দু ইত্যাদি এবং সংস্কৃতের অপত্রংশে 
তারতবর্ধীয় বর্তমান প্রচলিত ভাষার প্রায় 
অধিকাংশই উৎপন্তি হ্ইয়াছে। ভাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল। যথ।১_-বর্তমাঁন ষে 
কোন ভাবা যতই সম্পূর্ণাবস্থা। প্রাপ্ত হউক না কেন, 
প্রথমতঃ একেবারে কখনই সেরূপ হইতে পারে 
নাঃ অপরিণতাবস্থা হইতেই ক্রমে পরিবর্তিত 
ইয়া একটী উত্রুষট ভাবা মধ্যে পরিগণিত 
হর। সহ্ক্কুত বে এত উহ্কৃষ ও সুললিত 
ভাষা, তাহাও বহুবার পরিবর্ভিত না হইয়া কখন 
এরূপ পুর্ণাবস্থা। ধারণে সনর্থ হয় নাই। কারণ 


৬ বঙ্গ ভাঁষার ইতিহণস। 


২ন্ক ততাধাবিৎ পণ্ডিত মহাশয়েরা বিশেষ 
সমালোচন। দ্বর৷ অবগত হুইরাছেন যে, খখ্েদ 
নংহিতার ভাষাই অতীব প্রাচীন । কিন্ত 
তাঁহার সহিত মহ্ৃনংহিত৷ ও বাল্মীকি রামায়- 
ণের তাবার তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক 
পরিবর্তন দৃক হয়। পরন্ক আবার এ নংহিতার 
ও রামাঁরণের ভাবার নহিত মহাভারতের অনেক 
বৈলক্ষণ্য প্রতীতি হইয়া থাকে । / মহাভারত 
রচনার কয়েক শত বৎসর পরে, ভাঁরতকবি- 
কুলশেখর কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
দ্বার ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বোধ 
হয় কাঁলিদাসের সংক্কতঃ তান্ত্রিক সৎস্কুতে 
পরিণত হইয়া থাকিবে | এস্থলে অনেকে 
জিজ্ঞাস! করিতে পারেন যে, এরূপ পরিবর্তনের 
কারণ কি? কিন্তু স্থির চিত্তে বিভাবনা করিয়া 
দেখিলে স্পউই জ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, 
উচ্চারণনৌকর্ষয ও অধিক ভাব অন্প সময় 
মধ্যে প্রকাশার্থই ভাষা এইরূপ নংক্কুত হই 
থকে? বৈদ্ক-সংস্ক ত অতীব হুরূহ ও ছুরু- 


বঙ্গ তাঁবার ইতিহাস। ৭ 


চ্চার্যয,সৎস্ক ত ভাষা-বিশারদ পণ্ডিত মহাঁশয়ে- 
রাও অময়ে সময়ে উক্ত গ্রন্থরচিত শব্দাবলী 
উচ্চারণ করিতে সন্ক,চিত হন। বোধ হয়, তজ্জন্যই 
মনুনংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত ও কাশিদাষের 
হন্কৃত অপেক্ষাকৃত সরল ও এ সকল রচনায় 
অধিক বিকর্ষণ কার্ধ্য ব্যবহৃত হইয়াছে (খৃষ্টীয় 
শতাব্দীর ৫ শত বহসর পুর্ধেে বুদ্ধদেবের অম- 
কালে অৎস্কৃত ভাবার অপত্রৎ শে “গাথা? 
নারী একটা পৃথক ভাষ! অমুৎপন্ন হইয়াছিল | 
২স্ক তভ্ মহৌদরগণ বলেন যে, গাঁথ। প্রাচীন 
নং স্কৃতের সহিত প্রায় সর্বাহশেই সমান,কেবল 
বিকর্ষণ কার্যের নিশিন্ত বিতক্ত্যাদির কিছু 
বৈলক্ষণ্য দু হয়। এই অপভ্রংশিত ভাষা! 
হপন্নের প্রায় ২৫০ বর পরে অশোক 
রাজার আধিপত্য সময়ে উহ্থাই পরিবর্তিত হইর। 
*পাঁলী” আখ্যায়িক। ধারণ করে। এই ভাষা 
এ পর্যন্ত সিংহল দ্বীপে প্রচলিত আছে 0 অ- 
শোক রাজার প্রায় এক শত বনর পরে প্রাকৃত 
ভাষা সমুৎ্পন্ন হইরাছে। তৎপূর্বে যে প্রারুত 


৮ বঙ্চ ভাষার ইতিহাঁল। 


ভাবার স্বপ্টি হয় নাই, তদ্দিষয়ে অনেক প্রমাণ 
পাওর] যরঃ অনাবশ্যক বোধে এস্থলে লিখিত 
হইল না। প্রিবল প্রতীপান্থিত উজ্জপ্িনী স্বামী 
বিক্রমাদিত্যের শাসন কালে সংস্ক ততাষা অপ- 
ভ্রৎশিত হইয়। প্রাকৃত, মহারাপ্রীয়, মাগধী, 
শৌরনেনী, পৈশাচী, ও পাশ্চাত্য প্রভৃতি 
অন্থুন দশ ব৷ দ্বাদশটা ভাষার সৃষ্টি হুর। প্রাচীন 
আর্যযগণ সেই সমুহকেই প্রাকৃত নামে আখ্যাত 
করিরাছেন। এবং বোধ হয় সেই সমুদয় ভাষার 
পরিবর্তনেই বাঙ্গালা, তৈলঙ্গী, গুজরাটা, হিন্দী 
প্রভৃতি ভারতবর্ষের অধুনা প্রচলিত ভাষা সমু- 
হের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে । কিন্তু কোন, 
প্রাকৃত হইতে কোন্টার সূ্টি হইয়াছে, তাঁহার 
কোন ধিশের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বায় না। 
বিশেবত, বঙ্গ ভাবায় লিখত কোন প্রাচীন 
রচনা ন1 থাকার এই ভাঁষ!র আদিম বিবরণ 

গ্রহ কর! অতীব কঠিন। বনু অনুসন্ধান 
দ্বার অবগতি হয় চৈতন্য দেবের আবিভূ্তি 
হইবার এক শত বহসর পূর্বে রাজা শিবশিংহ 


বঙ্গ ভাঁষাঁর ইতিহাঁন। ৯ 


লন্মনী-নারায়ণের আধিপত্য সময়ে, বজদেশে 
বিদ্যাপতি নামক এক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় অনেক- 
গুলি পদ রচন! করিরাছিলেন | তাহার মধ্যে 
করেকটা এখনও বঙ্গদেশে বর্তমান আছে। সেই 
সকল পদ্াবলীর রচনা প্রণালী দৃষ্টে অতি প্রাক্তন 
বলিয়। অনুমান হয়, এবং তাহাতে হিন্দী শবের 
আধিক্য প্রযুক্ত বোধ হর যে, পুর্বে অম্মদ্দেশে 
ভিন্দীভাষা প্রচলিত ছির্ল) এবং এই হিন্দী- 
ভাষা ষে মগধের অপত্রহশে উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহার প্রমাণ চীনদেশীয় ভ্রমণকারী ফাহিরা- 
নের গ্রন্থে পাওয়] যাঁয়। তিনি লিখিয়াছেন ষোড়শ 
শত বৎসর পুর্বে এদেশে কেবল সংস্ষু ত ও 
মাগধীভাবা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেই উত্ত ইই- 
যনাছে মাগধী সংস্কতের অপত্রহশিত ভাষা। 
হিন্দী ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও 
প্রতিপন্ন করাঁগেল। এবত(বিদ্যাপতি ও চগ্ডদান 
প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদিগের রচনা পঠে অব- 
গত হওয়। যাঁয় যে হিন্দীরই অপভ্রংশে বাক্গ।ল। 
ভাবার উৎপত্তি হইয়াছে 9 


১৩ বঙ্গ ভাষার ইতিহান। 


(প্রাচীন রচন! ও খ্রন্থকর্তাগণ।) 





হুপত্তি বিবরণ এক প্রকার কথিত হইল, 
এক্ষণে প্রাচীন রচন। ও গ্রন্থকারদিগের বিষয় 
আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । 
পৃর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিদ্যাপতি, রাঁজ! 
শিবসিংহ নারায়ণের সমকালে আবিভূ্তি হন 
রাজা শিবনিংহ নারায়ণ চৈতন্য দেবের প্রায় এক 
শত বহসর পুর্বে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি পঞ্চ- 
গৌড় নামক স্থানে রাজত্ব করির! গ্িরাছেন। 
এই স্থানষ্টী কোথায়, তাহ! জ্ঞাত হইবার উপাগ্ন 
নাই, কিন্ত ইহা! যে বঙ্গদেশের অন্তর্গত তদ্বিবয়ে 
সন্দেহের কোন কারণ দু হয় না।(চৈতন্যদের 
খ্্টীয় ১৪৮৪ অবে জন্ম গ্রহণ করেন, তুতরাৎ 
খিদ্যাপতি এক্ষণ (১৮৭০ খু অঃ) প্রায় ৪৮৬ 
হসর হইল বঙ্গদেশে ১৩৮৪ খ্বঃ অঃ) বিদ্য- 
মান ছিলেন | ইহীর রচনাঁবলি পাঠ করির। 
জ্ঞাত হওয়। যায় যে ইনি একজন বৈষ্ণব-ধর্মা- 
বলহ্বী। বিদ্যাপতির রচনায় রূপনারায়ণ 


বঙ্গ ভাষার ইতিহান। ১১ 


প্রভৃতি আরও কয়েকটী ব্যক্তির নামে ভণিতা 
দুষ্ট হয়। বোধ হর তাহারা বঙ্গীর আদি কবির 
প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন*। বিদ্যাপতির পূর্ববর্তী 
বাঙ্গাল! রচয়িতা এপর্যন্ত আমাদগের নয়ন- 
পথের পথিক হয় নাই, সুতরাৎ বিদ্যাপতিকেই 
প্রথম বাঙ্গালি রচয়িত1 বলিয়া আখ্যণাত কর। 
গেল। সাধারণের গোচরার্থ বিদ্যাপতি-লিখিত 
কয়েকটা পদ এস্থলে উদ্ধত হইয়াছে ৫__ 
এ ধনি কর অবধ।ন। তো বিনে উনমত কান ॥ 
কারণ বিএুক্ষণে হান। কি কহয়েগদ গদভাষ। 
আকুল অতি উতরেঠল। হা! ধিক হ! থিক্বোল॥ 
কাপয়ে ছুরবল দ্েহ। থরই না পারই কেহ। 
বিদ্যাপতি কহ ভাখি। রূপনারায়ণ সাখি ৪৮) 


(প্রহেলিকা |) 


“বিধু কোলে করি, বামন কিরয়ে, 
দেখয়ে জনন আধে। 

বোয়ায় বলিছে, বধিরে শুনিছে, 
বন্গ্যার তনয় কান্দে। 


০ শি শি সি পপ পপি | সেল তি শি পপ সি শপে 


ক কারণ ? বছাপহত এক, স্টলে লিখিয়াছেন | 
“বিদযাপতি ক ভাখি। 
রূপ নারায়ণ সাখি ৪” 


১হ বঙ্গ ভাষার ইঠিহাঁস। 


দ্য অর্ধা নিয়া, পথে দীাড়াইয়! 
আছয়ে পিতার পিতা । 
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া, গেল পলাইয়!, 


শুনিঞ1 ভবিষ্য কথা ॥ 

কহ বিদ্যাপতি, পিতা না জনমিজ্ছে 
পুজের প্রতাপ এত । 

ন1! জানি ইহার, পিতা জনমিলে, 
প্রতাপ বাড়িত কত॥ 


(বিদ্যাপতির অময়েই চ্ডিদাসের কবিত্বশক্তি 
জ্যোতি বঙ্গভূমে প্রতিভাতিত হইয়াছিল। না- 
নূর গ্রামে তিনি বাস করিতেন , এই গ্রাম 
জেল। বীরভূমি সৎক্রান্ত সব ডিবিজন সাকুলী- 
পুরের পূর্বদিকে অব্যবহিত নৈকট্যে অবস্থিত । 
তিনি জাতিতে ব্রাঙ্গণ ছিলেন *। «বড়, 

তাহার উপাধি ছিল | নানুরগ্রামে “বাশুলিঃ 


সপ ২ শিস সপ ত 


্ নরকার হ দাসের ভাঃ ণ হায় এইপপ ৯ দু ইহয়: 25 
“জয় জয়চ্েদাস দয়াময় মর ত সকল গুলে । 
অন্থপম বার ঘশ রনাঁয়ণ গাওত জগত জনে ॥ 
বিএকুলে ভুপ ভুবনে পুভিত অতুল আনন্দ জাতা। 
শর অনু মন রঞ্জন নাজানি কি দিয়! করিল ধা1 4" 
1 চ*গদান নিঞ্জ কবিতায় এইক্সপ লিখিয়াচ্ছন :- 
“খৈরঞ নাহিক তাঁয়। বঙ্কুচণ্চিদান গার ॥* 


বঙ্গ ভাষার ইতিছাস। ১৩ 


অর্থাৎ বিশালাক্ষী নামে এক প্রস্তরমরী দেবীমৃর্তি 
অন্যাবধি বর্তমান! আছেন | দেই দেবী চও্ডি- 
দাসের প্রথম ইট দেবত। ছিলেন । পরে তিনি 
বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিলে নানুর গ্রাম নিবা- 
নিনী রামী নামী এক রজককন্যা তাহার 
7৬ হয়| কথিত আছে, বিশালাক্ষী 

ঘং তাহাকে কন্ডোপামন। করিতে উপদেশ 
রা করেন) এবং তজ্জন্যই চগ্ডিদাস কূকেো- 
পাসন। কালে যে সকল সংৎকীর্তন ব্যবহার 
করিতেন, ভন্মধ্যে বিশালাক্ষীকে উপদেশকত্রীঁ 
লিয়। স্বীকার করিরাছেনা| ভিনি কুঝ্লীল। 
বিৰরিণী অহনক পদাবলী ও *কআ্ীরাধা গোবিনগ 
কেলীবিলাম” নামহধর একথানি গ্রন্থ প্রণয়ন 


এই দেবতার এতিমুত্তি শিবোপরি চতুজারুতি এক খগ্জ 
০: 
1 "কহে চরগুদাঁনে। বালি আদেশে, 
ক্কেরিয়া নখের কোগে। 
জনম সফলে। যদুনঃর কুলে, 
মিলায়ল কোনজনে *" 
খ 


১৪ বঙ্গ ভাষার ইত্তিহাম। 


বরিয়(ছিলেন*। তাহার রচনার কয়েক পহ্ক্তি 
নিশ্নে প্রকাটিত হইল £-_ 
“ মেযেনাগর গুণধান। জপয়েউাহারি বাম।| 
শুনিতে তাহার বাভ। পলকে ভায়েগাত॥। 
ভআবনত করি শির। লোচনেবাঃয়ে নীর || 
বরিব। পুছয়ে ৰাঁণী। উলাটকরয়ে পারনি ॥ 
কয়ে ভাহারি রাতে । জান না বুঝব চিতে ॥ 
ধৈরজ নাঁহিক তার। বড়, চ্ডিদাস গায় ॥” 
সুবিখ্যাত উইলসন সাহেব কৃত উপানক- 
সম্প্রদায় নামক ইরাজি পুস্তক ও বিদ্যাপতির 
কবিতা পাঠ কাঁরয়া অবগতি হয়, বে গোবিন্দ 
দান কবি, বিদ্যাপতি ও চ.গুদামের সমকাল- 
বর্তীঁলোক | বিশেষত গে।বিন্দ দানের রচন। 
মধ্যে একস্থলে লিখিত আছে-_ 
“ বিদ্যাপতি পন যুগল নরোকত নিন্দিত মকরন্দে । 
তু মনু মানস ম(তল মধুকর পিবইতে কুরু অনুবন্দে॥ 
৯ নর দছাণের ভ: মায় এইজপ ছুই হয়; সপ 0. 
“'আরাধাগে1 বন্দ কেলট বিন যেখর্দিল! বিবিধ মতো 
ববধব ঢাক রুম, মহা বাংশিলনাভার গতে 5” 
1 "ওত ব্কি “বিবাদ ভাব ধভুমতখধব বোই তেমে, ভেলা হের 
*তণয়ে বিদা? পি, গোবিদজান ভথিপুরল ইহ রন ওরু ৫ 


বক্ষ ভাষার ইতিহাস। ৬ 


এই কবিতা পাঠে স্পউ জানা যাইতেছে যে, 
গোবিন্দ দ'ম, বিদ্যাপতি ও চণ্ডী বড়ুর পূর্বব- 
বন্বাঁ লোক নহেন । এবং তিনি যদি পূর্বোক্ত 
কৰিদ্ধয়ের অধিক পরবত্তী লোক হইতেন, 
তাহা ভইলে, বিদ্যাপতির ভণিতার তাহার নাম 
প্রকাশিত থাকিত না| তক্তমাল গ্রন্থে ইস্হাকে 
গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়া লিখিত আছে। এ 
পুস্তক পাঠে জ্ঞাত হওরা যায় ষে, গোবিন্দদাঁস 
কবিরাজ বুধুরী গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র কৰিরা- 
জের ভ্রাতা এবং শ্নিবাম আচার্যের শিষ্য 
ছিলেন | ই'হার প্রণীত কবিতা সকলও নিতান্থ 
কবিত্বশূন্য ছিল না| নিমে কয়েক পহদ্ধিন 
প্রদত্ত হইল 2-- 
“জঘ বান করে ধরৰ সুধাকর পন্গুচঢ়ৰ গরি শিখতে | 
অন্ধধাই কিযে দশদিশে খোজব মিলব কলপতৰ নিকরে | 
শোনহ অন্ধ করত অন্তুবন্ধভ'ভকত নখর মণি ইন্দু। 
কিহণ ঘটায় উদ্দিত ভেল দশশ দিশ হাম কিনাপায়ৰ বিন্দু। 
সোস্ট বিন্দু ভাম ট্বধানে পায়ব তৈথানে উদ্দিত নয়ান। 


গে'বিন্দ দাস আতয়ে অবধারল ভকত কূপ! বলবান |" 


১৬ বক্র ভ'ষাঁর ইতিহাস | 


কবিবর গোধিন্দ দাসের পরে, বোধ হয়, 
১৫২৯ খুঃঅন্দে প্রবল প্রতাপাহ্বিত মৌগলরাজ্য 
সৎস্থীপনকর্ত। বাবর শাহের সময়ে জীব গো- 
স্বামী নামা এক ব্যক্তি “করচাই+ গ্রন্থ গ্রন্থন 
করেন। এই পুস্তকের বয়ম প্রায় ৩৪০ 
হসর। অনেকে কহিতেন * ত্রিপুরার রাজা - 
বলি” নামক গ্রস্থ অতিপ্রাচীনঃ কিন্তু সেই 
পুস্তক «এপ্সিয়াটিক দোনাইটী” নামী সভার 
দ্বারা পরীক্ষিত হওয়াতে মে ভ্রমদূর হইয়াছে। 
জীব গোস্বামীর পর, নরহরিদান, বৃন্দাবন 
দান, শেখর রার, সনাতন, বৈষ্ঞব দাস প্রভৃতি 
অনেকগুলি ব্যক্তির প্রাছূর্ভাৰ হইরাছিল। 
তাঁহারা প্রায় সকলেই চৈতন্যোপাসক ছিলেন। 
উক্ত ধশ্ম-ন্বহ্বীয় অনেক সংবীর্তনা্দি রচন। 
করত আপন আপন কীন্তি সংস্থাপিত করিয়া- 
ছেন। তাহারা সকলেই চৈতন্যের পরবর্তী 
লোক। এই সকল মহোদয়দিগের মধ্যে বন্দ” 
বন দাস কৃত চৈতন্যতাগৰত নামক একখানি 
গ্রন্থ আমাদিগের নয়ন-মুকুরে প্রতিবিশ্বিত হয়। 


বঙ্গ ডাঁষার ইতিহাস। ১৭ 


সাধারণের দর্শনার্ধ এস্থলে সেই পুস্তকের 
কয়েক পহক্তি উদ্ধত হইল ।5- 


* তাতএব অদ্বৈত টবষ্চব ভগ্রগণা | 
নিবিল ব্রহ্ষাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধর্ম । 
এইম-ত অদ্বত বৈজেন নদিরায়। 
ভক্ যোগশ্ুন্য নোক দেখি দুঃখ পায়।। 
সকল সংসার মন্ত্র বানহার বশে। 
কষ পুজা কুক ভর্তি কাণো নাই নাঁসে॥ 
বাশুলি পুজয়ে কেহ নানা উপহারে। 
মদ্য মাংন দিঞা কেহ যক্ষ পুজা করে ॥ 
পুনরপি নৃতা গীত বাদা কোলাহল। 
না! শুনেবুন্ডের শান প?ঠন মঙ্গল ॥ 
কৃষঃ শুন্য মন্দলে নাছ আর সুগ। 
বিশেষ অই্বত বড় পাঁন মহা! ঘখ | 
টাটা অই্ৰত বড় সারল্য ছদনন | 
জীবের উদ্ধা্ত চিন্তেন হইয়। সদর |। 


এ স্থলে একটী কথ! নিতান্ত অপ্রামাণিক 
নহে যে, চৈতন্যাৰতারের অবতরণের পরেই, 
চৈতন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ দ্বারা বঙ্গভাষার 
বিশেব উন্নতি হইয়াছে | কারণ চৈতন্যপদঃ 
চতন্যভাগ্রবত, চৈতন্যমন্গল। ভক্তমাল, চৈভন্য- 


১৮ বঙ্গ ভাষার ইতডিহা। 
চরিতাশ্ৃত প্রভৃতি বে নকল প্রাচীন গ্রন্থ আমা- 
বিগের নান-সুকুরে প্রতিবিশ্বিত হইতেছে তাহার 
অধিকাংশই উক্ত সান্প্রনায়িক ব্যক্তিগণ দ্বারা 
রচিত বলিয়। স্প্ প্রতীরমাঁন হয় | যাহ! হউক, 
রন্দাবন দামাদির পর ১৫৬৪ খুঃ অবে প্রজ্ঞা- 
সুখ সম্বর্ধক নমাট আকবরের সময়ে কষ্তদাস 
কবিরাজ লামক এক ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। 
তিনি *“টচৈতন্যচরিতাশ্থত” নাঁমক গ্রন্থের রচয়িতা | 
এই গ্রন্থে ৬৮ খনি সৎন্কৃত গ্রন্থোদ্ধত শ্রোকা- 
বলি ও অন্যান্য উপপুরাণ সমুহের অনেক বচন 
ও কবিভাঁদি দেখ! যায় । এই পুস্তকে চৈতন্য 
দেবের আদি? মধা, ও অন্তলীলা সুবিস্ত তরূপে 
বর্ণিত হইরাহে। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করি- 
য়াছেন বে, তিনি গে রাঙ্গ-সহচর রঘুনাথ দাসের 
শিব্যছিলেন। কৃঞ্ুদাস কবিরাজ -ঃচিত আর 
একখানি গ্রন্থ এখনও বর্তমান অছে। তাহ।র 
নান “ভক্তমাঁল” ॥ ভক্তম'লে প্রয়৪১ খানি 
২ক্কুত গ্রন্থের শ্লোক দৃউ হর; এতভ্ডিন্ন 
অনেকানেক পুরাণাদরও নামে লেখ আছে। 


বঙ্গ ভাষার ইতিহাস | ১৯ 


এই গ্রন্থে নাভাজীর নামক পুস্তকের আভাস 
লইয়া, সতা, ত্রেতা, স্বাপর ও কলি, যুগচতুষ্টয়ে 
প্রাহুভূতি বিষ্ণতক্তদিগের জীবন-চরিত পরি- 
কীর্তিত হইয়াছে । ভক্তমাল কষ্জদাসের বৃদ্ধা- 
বস্থার রচনা । নিম্নে চৈতন্য-চরিতাশ্ুতের একটা 
অংশ উদ্ধত হইল। এই রচনায় পূর্ববর্ত 
রচনাঝলি অপেক্ষ1! অণ্প হিন্দী শব্দের ব্যবহার 
দেখা যায়। 


৫আঁদিলীল। মধাল:ল। অন্তলীল। সার। 
এবে মধ্যলীলা কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ 
অব্টাদশ বর্ষ কেবল্গ নীলাচলে স্থিতি । 
আপনি আচরি জীবে শিক্ষাইল ভক্তি ॥ 
তার মধ্য ছয় বঙ্মর ভক্তগণ সঙ্গে। 

প্রেম ভক্তি প্রবর্ভীইল নৃতাগ'ত রঙ্গে ॥ 
নিতানন্দ গে।সাঞিরে পাঠাইল গৌড়দে:শ | 
তিহেঃ গৌড়দেশে ভাসাইল প্রেমরসে ॥ 
নহজেই নিত্যানন্দ €ষ প্রেশোদ্দাম। 

প্রভু আজ্ঞায় কৈল হাহা তাহা প্রেমদান | 
উাহার চরখে মোর কোটি নমস্কার। 
চৈতন্যের প্রিয় যিহৌ লওয়াইল সংসার ॥ 


3৪ বঙ্গ ভাষ'র ইতিহাঁস। 

টৈভনা গোসাঞ্জি যারে বলে বড় ভাই। 

ততো কহে মোর প্রভু চৈতন্য গোসাঞ্ি |” 

চৈতম্য-চরিতাহ্ত রচনার পর কৃত্তিবামের 
রামায়ণ প্রচারিত হয়। প্রকৃত গুণ ধরিয়া বিবে" 
চন] করিলে কৃতিবান বঙ্গদেশের প্রথন কৰি। 
তাহার পুর্ববন্তী কৰিগ্ণ নান! ভাঁব-পরিপুরি ত 
স্দীর্ঘ গ্রন্থ প্রায় কেহই রচন! করিয়া যান 
নাই। রামায়ণ পাঠে অবগতি হর যে, কৃতিবাস 
নদীয়। জেলার অন্তঃপাতি শান্তিপুরের সম্িকটে 
কুলিয়া গ্রামে বাঁ করিতেন*%* | তাহার ব্রাহ্মণ 
কুলে জ্ 1 তিনি কিক্ষিন্ধ্যাকাঁণ্ডের এক স্থলে 
“কুত্তিবাম পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি” বলিয়। 
আত্ম পরিচয় দ্য়াছেন। কৃত্তিবাস কোন্‌ সময়ে 
জন্মগ্রহণ করিরাছেন, তাহাজ্ঞাত হইবার উপার 
নাই। কিন্তু রুঞ্দাজ কবিরাঁজ-রচিত চৈতনা- 





*একুলিয়ার কতিব।ব খায় হবাভা্ড। 
রাবণেরে মজগাইতে বিধাতার কাণ্ড ॥? 
রামায়ণ, ভঅরণ্যকাঞ্ড। 
1“ রামদরশনে মুনি, যান স্বগবাস। 
রূচিল অরপঃকাগ্ড থিজ কতিবাস ৪" 
রামায়ণ, 'অরখাকা$। 
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চরিতাশ্ছতের পরবর্তী লোক ছিলেন, তাহার 
অনেক গ€মাণ পাঁওয়। যায় । অনেকে অনুমান 
করেন, প্রায় ৩০০ শত বহুনর হইল, তিনি 
এ দেশে বিদ্যমান ছিলেনক* । এটী সত্য হইলে 
অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে কৃতিবাস, 
মমাট অ'কবরের সময়ে বর্তমান ছিলেন। কত্তি- 
বাসের রামারণ এক্ষণে অত্যন্ত ছুষ্পাপ্য হই- 
য়াছে। উহা ১৮০২ খঃ অন্দে মিশনটিদিগের 
দ্বার! শ্রীবামপুরে প্রথম মুদ্রিত হইয়াহিল। 
বর্তমান মময়ে কলিকাতা বউতলীয় যন্ত্রিত যে রাঁমা- 
ঘ্ণ কভবানের বলির! বিক্রীত হয়ঃ উহা! ৬ জয়- 
গোপাল তর্কালঙ্ক।র মহাশয় দ্বারা সংশোধিত 
ও পরিবর্তিত হইরাছে। কৃত্তিবাসের অব্যবহিত 
পরে বা তং নমকালেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরান 
চক্রবন্টর কবিত্ব বশোপ্রভা প্রকাশিত হয়। ভিশি 
বাদশাহ জাহাগীরের সমরে বর্তনান ছিলেন। 
বর্ধমানের অন্তর্বরন্ভঁ দামুন্যা-গ্রামে তাহার 
ক আহ্বমানিক ১৪৬৯ খুং অন্দে কম্তিবান জাবি ছালেন। 


উভ[ত বোধ হইতেছে, কিনি ₹ষ্দাঁস কবিরাজের লমবকালবর্তী 
৪লাক। 
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উর্ধাতন সপ্ত পুরুষের বামস্তাঁন ছিল । মুকুন্দ- 
রামের পিতার নাম হৃদয়মিশ্রঃ ও পিতামহ্র 
নাম জগন্নাথ মিশ্র । এ স্থলে অনেকে জিজ্ঞাস! 
করিতে পারেন যে, চক্রবর্তী কবির পিতৃ- 
পিতামহাদির মিশ্র উপাধি হইবার কারণ কি? 
কিন্তু চিন্তা করিয়। দেখিলে জানিতে পারি- 
বেন যে, কবিবরের মিশ্রই প্ররুত উপাধি ও 
চক্রবর্তী ডাক উপাধি মাত্র । তাহার গ্রস্থ্োহ- 
পর্তি বিবরণ পাঠে অবগ্র্তি হয় বে. কবিবর 
জীবদশার অনেক কষ্ট জহ্য করিয়াছিলেন । 
কথিত আছে, শঙ্করমোক্নী চণ্ডী স্বপ্নযোগে 
তাহাকে পৰা রচনার্থ আহেশ করেন, কিন্তু সে 
বিবয় কত দূর পত্যঃ তাহ! আমর! অৰথত নহি। 
যাহা হউক,তিনি নান। স্থান পর্যটন ও ছুঃখ-বাতা। 
সহ্য করত পরিশেষে বাকুড়ার পুর্বাধিকারী 
আড়র! নামক স্থানের রাজা রঘুনাথ রায়ের নিকট 


সপ ২ ০ ৮ এ ২৭ ৯ পাজি 


*..নহর শিলিমাবাভ, তাহাতে হডন রাড, 


শশী পিস এপাশ শিপ প্পেস্পেস্প্গ 





নিবনস নিয়োগী গোপীনাথ । 
ত:হাঁর তালুকে ৰসি, দানুন্যায় করি কৰি, 


নিবাস পুরুষ ছয় সাত &” 
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আপনার দুঃখ ও স্বপূরৃত্বান্ত বর্ণননন্তর নিজ 
রচিত কবিতা পাঠ করেন। রাজা রচনা 
শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া! রচয়িতার ভরণপোষণ 
জন্য দশ আড়া ধান্য প্রদান করিয়াছিলেন। 
এবং নিজ পুত্রের শিক্ষাণ্ডরু-পদে অভিষিক্ত 
করেন। এইরূপে কবিবর ছ্রবস্থা হইতে নি- 
দ্ষাতিলাভ করিয়৷ সুখে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। তঙখ্পরে |তনি রাজার আজ্ঞায় 
উৎসাহিত হইয়া * চণ্ডী” কাব্য রচনায় 
প্রবৃত্ত হইন। এই গ্রন্থ প্রা ২৬০ বা ২৭০ 
হসর হইল রচিত হইয়াছে। ইহাতে রামায়ণ 
অপেক্ষ! অধিক কবিত্ব শক্তি দৃউ হয়। মুকুণ্দ- 
রাম নিজে দরিদ্র ছিলেন, শ্রতরাৎ তাহার রচনা 
মধ্যে হুঃখীগরণের ক্লেশ বর্ণনায় অধিক ক্ষমতা 
প্রকাশ পাইয়'ছে | স্বত'ব বর্ণনায়ও তিন 
কৃন্তিবাম অপেক্ষা নিকট ছিলেন না। বঙ্গীয় 
কবিগণের জীবনী লেখক মহোদঃগণ ইহাকে 
প্রথম প্রহেলিকা রচরিত। বলিয়। নির্দেশ করি- 
য়ছেন। কিন্তু আদি কবি বিদ্যাপতির 


২3 বঙ্গ ভাঁধার ইতিহাষ। 


রচনাতেও -প্রহেলিকা দেখ! যাঁয়গঅ তএব আমরা 
চক্রবন্ভঁ কবিকে উপরোক্ত প্রশখন। প্রদান 
করিতে কুণ্িত হই । | 

চণ্ডীর পর *কালিকামঙ্গল” নামক গ্রন্থ 
রচিত হয়। প্রাণরাম চক্রবান্তাঁ ইহার প্রণেত | 
এব্যক্তেি কে? কোথার জন্ম? তাহা অবগত 
হইবার কিছু মাত্র উপায় নাই। কাঁনিকামঙ্গলে 
বিদ্যান্ন্দরের উপাধখ্য।ন বর্ণিত হইরাছে। 
বিদ্যানুন্দর গ্রন্থ কৌন বঙ্গীর কবির মনঃকপ্পিত 
নহে। রাজ! বিক্রমাদিভ্যের একজন সতভাঁ- 
সদ বররুচি-বিরচিত সংক্ষংত গ্রন্থের ভাৰ 
গ্রহণ করিয়। গ্রাণরাম চক্রবর্তী প্রথমতঃ উহ 
রচনা করেন। তহৎপরে পুনরায় প্রথমোন্ত 
গ্রন্থ হইতে বিখ্যাত রামপ্রমাদ পেন বিদ/া- 
সুন্দর লিখেন | মুলের সহিত এই ছুই 
গ্রন্থের অনেক সাদৃশ্য আছে। পরিশেষে উক্ত 
প্রসীদী বিবয় অবলম্বন করিরা বজকবিকুল'শে- 
খর ভারহচন্দ্র রাঁর বর্তমান প্রচলিত বিদ্যান্ুন্দর 
রচন! করেন। কিন্ত তিন মুলের প্রঠি বড় দৃক 
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রাখেন নাই। তিনি যে ধুর! প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়! গিয়াছেন, উহ! 
প্রথমতঃ প্রাণরামচক্রবর্তীঁ কর্তৃক উদ্ভাবিত 
হইয়াছে। কালিকামঙ্গলের পর কাশীরামদাসের 
মহাভারত প্রচারিত হয় । এই গ্রন্থ প্রায় হুইশত 
সর হইল রচিত হইরাছে। গ্রন্থকর্তী বঙ্গ- 

'ভূমে কাশীদান নামে বিখ্যাত, কিন্তু ভণিতা 
দ্বারা জ্বীত হওয়া যাঁয় বে, তাহার প্রকৃত 
উপাধি দেব। এই বাক্যের লত্যতা প্রমাণার্থ 
মহাভারত হইতে ছুইটী পংক্তি উদ্ধৃত হইল। 
যথা 2 

“ চক্রচুডপদৰয় করিয়া ভাবন', 

ক।শশরাম দেবে করে পয়ার রচনা ।% 

যদি তাহার « দেব ৮ উপাধি না! হইত, 
তাহা হইলে কখনই নামের পরে এ পদবীন্টা 

লগ্ন করিতে পারিতেন না। তাহ'র রচনা- 
পাঠে অবগতি হইতেছে যে, তিনি ইন্দ্রাণীনাম্নী 
স্থানের অন্থর্বত্বীঁ সিদ্ধগ্রামে বসতি করিতেন । 
ইন্দ্রাণী হুগলী জেলার মধ্যস্থিত | হার পিতার 
গ 
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নাম কমলারান্ত দেব ও পিতামহের নাম সুধাকর 
দেব। কাশীরাম দেব একজন পরম কৃষ্ণতক্ত 
ছিলেন এবং অনেকে অনুমান করেন যে, কৃঝ 
গ্রীন্র্থই মহাভারত রচিত হইয়াছিল | গ্রন্থকর্তা 
নিজ কাবত্বশক্তি প্রকাঁশ বা যশো কীর্তি স্থাপনার্ঘ 
ইহার প্রণয়নে রত হন নাই | বস্তৃতঃ মহাভার- 
তের রচয়িত| কুভ্তিবাসের ন্যায় 'আমি পণ্ডিত, 
“ আমি কবি? ইত্যাদি গর্বব্যগতক শব কলাপ 
লিখিয়া ভদ্র জনোচিত কার্য্যের বৈপরীত্য দর্শান 
নাই। তীহীর রচিত. ভারতের প্রত্যেক স্থানে 
নম্তাঁবাঞ্জক বর্ণ সমূহ লক্ষিত হয়। দেব কবির 
ছন্দ প্রণ'লী পুর্বববন্তাঁ কবিগ্রণ অপেক্ষা বিশুদ্ধ । 
কিন্ত কবিত্বগুণে মুকুন্দরাম চত্রবর্তীঁ তাহার 
অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট হিলেন। একটা জন-প্রবাঁদ 
যে, কাশীরাম দেব ভারত লিখিতে আরম্ভ ক. 
রিয়। বিরাউপর্ব শেষ করিতে না করিতেই জীব* 
লীলা অস্বরণ করেন। শ্যত্যুকালে আরন্ধ ভারতের 
অবণিকাংশ রচনার ভার শিজ জমমাভার প্রতি 
অর্পণ করিয়া যান। কতকগুলি লোক এই বিব- 
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রণের প্রতিবাদী । কিন্তু উভয় দলই নিজ নিজ 
পক্ষসমর্থন জন্য অনেক প্রমাণ দিয় থাকেন । 
ছঃখের বিষয় যে,তাহাদিথের কোন্‌ অম্প,দায়ের 
কথ। সত্য) তাহা জানিবার উপায় নাই। যে 
মহাত্মার লেখনী সহআধিক পত্রাঙ্কবিশিষ এক 
মহা কাব্য রচন। করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য সমাজের 
এত জ্ীর্দ্ধি সাধন করিয়াছেন; যে মহাজন সং- 
ক্ক তাঁনভিজ্ঞ ভারতাশ্তপিপাঁসী বাঙ্গালিগণের 
ওহসুক্য-পিপাপা দুর করিয়াছেন; যে পপ্ডিত- 
বরের কাব্য অবলম্বন করিয়। সহজ অহআ গায়ক 
ও মৃদ্রাঙ্কণকারীগ্ণণ বহুল ধন অর্জন করিয়া নিজ 
নিজ পরিবারের ভরণপোবণ করিতেছে, পরি- 
তাপের বিষয়! মনেই মহদ্বযক্তির প্রক্কত 
জীবনী আঁমাদ্িগের অবগত হইবার উপায় 
নাই। কাশীদানী মহাভারত এক্ষণে ছুষ্পপ্য 
নহে, সুতরাং তাহা হইতে এস্থলে কোন বিষয় 
গৃহীত হইল না, কিন্তু তাহাতেও রামায়ণের 
ন্যায় অনেক স্থান পরিবর্তিত ও সংযোজিত 
হইয়াছে। 


২৮ বঙ্ত ভাঁষর ইতভিহাস। 


তাহার পর কবিরঞ্ীন রামপ্রসাদ সেনের 
প্রাহুর্ভাব হয়। র্লাঁমপ্রসাদ সেন কবিরগ্ুন 
বিদ্যাস্ুন্দর ও কালীসংকীর্তনের নিমিত্ত 
বঙ্গভূমে অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়া যান। তিনি 
আনুমানিক ১৬৪৪ বা! ১৬৪৫ শকে (১৭২২ ৰা 
১৭২৩ খুঃ অঃ)রামরাম সেনের ওরসে জন্ম গ্রহণ 
করেন| তীহার নিজের বর্ণনায় অবগতি হয় 
যে, তিনি একজন অতি সক্ত্ৰান্ত প্রাচীন বংশ- 
জাঁত। কালক্রমে এ বংশের এশর্্য বিলুপ্ত 
হইয়। যায়, তথাপি রামপ্রসাদের পিত। নিতান্ত 
নিঃস্ব ছিলেন না| তিনি তাহার সন্তানদিগকে 
বিদ্যালোকে আলোকিত করিতে অকাতরে অর্থ 
ৰায় করিয়াছিলেন, কারণ অনুমিত হইয়াছে, 
রামপ্রসাদ সেন সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ও হিন্দী 
অতি উত্তমরূপ জানিতেন, এবং তদীয় ভ্রাতৃ- 
বর্থও নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না| যাহ! হউকঃরাম- 
প্রনাদের প্রথমাবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। তিনি 
নিজ মাতৃভূমি হালিসহরের অন্তবত্তীঁ কুমার- 
ইউর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার কোন 


বঙ্গ ভাষার ইতিষ্বাস। ১৯ 


সন্তরান্ত ব্যক্তির সন্নিধানে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হন। 
কিছু দিন পরে তৎ প্রভু তাহার রচনা ও বিষয়- 
বিরাগতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত 
মনে ইউদেবতাঁর ধ্যানও কবিত্ব যশঃপ্রভ! বিকীর্ণ 
করিবার জন্য মাসিক ত্রিৎশহ মুদ্রা বৃত্তি নির্া- 
রিত করিয়! দেন। কবিবরও প্রভুর এইরূপ 
অমারিকভাবে অনুগৃহীত হইয়া নিজ জন্মস্থান 
কুমারৰট্রে প্রস্থান করিলেন । তথার বৈষয়িক 
বাপার হইতে বিরত হইয়৷ অংকীর্তনাদি রচনায় 
নিবুক্ত থাকিতেন | 

রাজ। কৃ্চচন্দ্র মেই সময়ে বর্তমান ছিলেন । 
উহার বার দেবনাথ কখন কখন কুমারহ্টে 
শুভাগমন হইত। এক বন তিনি গুণবন্ত 
রামপ্রসাদ সেনের বিষয় অবগত হইয়। ভীহাকে 
নিজ সন্নিধানে আহ্বান করেন। রামপ্রসান 
কাব্যপ্রিয় নরপতিকে স্বরচিত কৰিত। পাঠ ও 
সুমধুর সংগীত দ্বারা পরিতুষটকরত ““কবিরপ্তন" 
উপাধির সহিত উপযুক্তরূপ পুরক্কুত হন। 
রামপ্রমাদও কভজ্ঞতার চিএম্বরূপ বিদ্যাসুন্দ- 
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রের উপাখ্যান গ্রহণ করিগ্া « কবিরগ্ীন * 
নামধেয় একখানি অভিনব কাব্য তাহাকে উপ- 
হার দিয়াছিলেন। 

যাঁহ। হউক,জীবনের শেষাংশ তিনি অতি তুখে 
আতিবাহিত করিয়া ১৬৮০ বা ১৬৮ শকে 
(১৭৫৮ বা ১৭৬২ খ্ঃ অঃ) ভবলীল! সন্বরণ 
করেন। তিনি কৌলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেনঃতজ্জন্য 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপান করাও অগ্যাঁস ছিল। 
ভবমগ্ডলের কি বিচিত্র গতি! এমন কোন 
জাতি দৃ্ট হয় না, যাহাদিগের কবিগণ (ছুই এক 
জন তিন) দরিদ্র নহেন। ইতিবৃত্ব পাঠে অব- 
গ্নতি হয়, কবি-গুরু বাল্মীকির অবস্থা অত্যন্ত 
হীন ছিল; পারমিকদিণের মহাকবি হাফেজও 
লক্নীর প্রিয়পুত্্র ছিলেন না; ইউরোপীয় মহা- 
কবিকুল-নায়ক সেক্সপিয়রঃ বায়রণ প্রভৃতিরও 
অবস্থা প্রথমে উন্নত ছিল না) কিন্তু কি আশ্চ- 
ধ্যের বিষয়! তাহার বিলাসঞ্জিয় ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক অপদস্থ ও ফ্বণিত হইয়াও,_- প্রথমে সাধা- 
রণের নিকট অজ্ঞত থাকিয়াও নিজ নিজ স্বাধীন 
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লেখনীর প্রভাঁবে পরে ষে অক্ষয় খ্যাতি লাভ 
করিয়। গিয়াছেন, সহঅ সহত্র অর্থ ও লোক- 
বল সহারসস্তুত বিলাস দ্রব্য দ্বারা নশ্বর 
ইন্দ্রিয় সকল চরিতার্থ করিয়াও ধনিগণ সেই 
অবিনশ্বর খ্যাতির শতাংশের একাংশেরও 
অধিকারী হইবার উপযুক্ত নহেন। কবিরপ্নের 
সমকীলে আঁজু গোপাঞ্ী নামক এক ব্যক্তি 
বর্তমান ছিলেন। ত'হুধর জীবনী অত্যন্ত অপ- 
রিজ্ঞেয়। অনেকে অনুমান দ্বারা স্ছির করিয়া- 
ছেন যে, কুমারহট্রের নিকটেইতীহার বাসস্থান 
ছিল। যখন কাব্যপ্রিয় রাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ 
স্থানে বায়সেবনার৫থ গমন করিতেন, কথিত 
হইয়াছে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন তখন রাজ 
সমীপে থাকিতেন। এই সময়ে আজু গোসএী ও 
রামপ্রনাদের কবিভ। দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর হইত। 
রামপ্রসাদ যে কোন বিষয় রচনা করিতেন, আজ 
গোসাঞী দ্বারা তৎক্ষণাৎ একটী তাহার উত্তর 
প্রস্তুত হইত। তাঁহার দ্রুত রচনার বিশেষ 
ক্ষমত৷ ছিল, পরিতাপের বিষয় এই যে, তহ- 
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প্রণীত কোন কাবা-কুনুম আমাদিগের নয়নগোঁ- 
চরহয় না। এস্ছলে তীহার রচনা-শক্তির 
কিঞ্িং পরিচয় দেওয়া যাইতেছে | একদা 
কবিরঞ্জন দ্বারা এইরূপ গীত হইয়াছিল। যথ।ঃ__ 


“ শামা মা! ভাঁব-সাগরে ডোবনারে মন] 





কেন আর বেড়াও ভেসে রা? 
আজু গোনাঞ্ধী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছি- 
লেন। যথা 2-- 


« একে তোমার কোফে! নাড়ী, 
ডুব দিও নাবাড়ানাড়ঃ 
হলেপরে ভ্বরভাড়ি, 
যেতে হবে যমের বাড়ী।” 
কর্বরঞ্জন একদিন এইরূপ কহিয়াছি.লন; 
যথ। 2. 
* কর্মের ঘাঁট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট, 
মলেও যায় না1, 
আজু গোনাঞ্ী কর্তৃক এইরূপ উত্তর প্রদক্ত 
হইয়াছিল । যথ। 2-_- 
« কর্মডোর, শ্বভাবচোর, জার মদের ঘোর, 
মলেও যায় না1» 


বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। ৩৩ 
এই সকল রচন! পাঠে অবগতি হয় যে, 
আজু গোসাঞ্জী একজন অতি উপযুক্ত ও প্রকৃত 
তাবুক ছিলেন। বঙ্গভূমির কি ছুরদ্বউ! যা- 
হার! স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত কত শত নিন 
নিরাহারে, কত শত যামিনী অনিদ্রায় যাঁপন 
করিয়া অনেকানেক সুদীর্ঘ গ্রন্থ সকল রচনা ক- 
রত বজজনাভিত্যনমাঁজকে পুষ্টাঙ্গ করিয়াছি- 
লেন; বাহার! বঙ্গমমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি, দ্ুঃ- 
খের বিবয়, সেই সকল মহাত্মাদিগের জীবন- 
বুন্তীন্ত অতিশয় অপরিজ্ঞেয়। অন্দদেশে, 
অন্যান্য সত্যজাতির ন্যায় নিজ নিজ জীবন- 
রত্তান্ত রাখিবার রীতি ন| থাকাতেই কেবল 
এইরূপ ঘটিয়াছে। 
কবিরগীন ও আজু গেসাঁঞীয়ের পর কত 
শত মাহাত্বা আবিভূত হইয়া নিজ নিজ রচনা- 
কুশুম বিকামিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 
অনেকে সফলপ্রযত্ব হুইয়াও নিবিড়ারণ্য শোভা * 
কর প্রনু'নর ন্যায় সাধারণের অজ্ঞ।তাবস্থাতেই 
অথব। কতকগুলি কাবা-কানন-বামি খধির 


৩৪ বঙ্গ ভাষার ই(তহাস। 

চিত্ত-রগ্জন হইয়াই মুদিত হইয়! গিয়াছে! 
রামপ্রসাদ ও আজু গোসাঞ্ীয়ের পরবন্াঁ 
রচয়িতাগণের বিষয় অনুসন্ধান করিলে বঙ্গ- 
কবি-কেশরী গুধাঁকর ভ'রতচন্দ্র রায় মহোদয় 
আমাদিগের স্মরণ-পথের পথিক হন। অত- 
এব ত।হারই বিষয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
গেল। এস্ছলে গুণাকর কবির পরিচয়-ন্দুচক 
কয়েকটা কবিতা তীহার প্রণীত « অত্যনারায়- 
ণের কথ। % নামী রচনা হইতে উদ্ধত হইল। 
যথা 2 


“ভরদ্বাজজ অবতহৎশ, ভূপতি রায়ের বশ, 
সদ। ভাবে হতকৎস, ভূ্রমগটে বলতি। 
নরেজ্জ রায়ের সুতি, ভারত ভারতী যুত. 
ফুলের মুধুণি খ্যাত, দ্বিজ পদে সুমতি॥ 
দেবের তাানন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম, 
ভাকে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী! 
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশগায়, 


হয়ে মোরে কপাদায়। পড়াইল পারসী ৪" 
পূর্বোক্ত রচনাংশ পাঠ করিয়া! জ্ঞাত হওয়। 
যাইতেছে যে, গুণাকর তারচন্দ্রের পিতার 
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মাম নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। তিন বর্দমান 
প্রদেশের অন্তর্ধত্তা ভুরস্টে পরগ্ণণ/স্থিত পা- 
ওয়া গ্রামে অবস্থিতি করিতেন । জাত্য২শে 
অতি উৎকুষ্$ ছিলেন,একে ব্রাক্ষণঃভাঁহাতে আবার 
ফুলের মুখুটি। অর্থাংশেও বড় ন্থুন ছিলেন ন1। 
কারণ যে স্ছলে তাহার বাসস্থান ছিল, অদা।পিও 
সেই ভূমিখণ্ড “পেঁড়োর গড়” নামে বি- 
খ্যাত; এবং সেই স্কানের ভগ্নীৎশ সকল 
দর্শন করিয়। অনুমান হয়, কোন সম্পত্বিশালী 
ব্যক্তি তাহার অধিকারী ছিলেন। যাঁহা হউক, 
ঠিনি যে, মে সময়ের একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য 
ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু হূর্তাগ্য 
বশতঃ কিছুকাল পরে বর্ধমানাধিপের * কোপা- 
নলে পতিত হইয়া, সমুদয় এশ্বর্য্য নট করত 
অতি ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন | 
তাহার চারি পুত্র ছিল; চতুরভূ্জ+ অর্জুন দয়া- 
রাম, এব ভারতচন্দ্র ক্রমান্বয়ে জম্ম পরিগ্রহ 
করেন। যদিও তা'রতচন্দ্রকে স্বি-কনিষ্ঠ বলিয়া 
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ক বীর্টিচ্গ রায় এই সময়ে বর্ধমানের রাজ ছিলেন । 
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বর্শিত হইল যথার্থ, কিন্ত ঠিনি কি মহীরলী 
শক্তি লইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন যে, 
তাঙ্কারই প্রভাবে, মহাঁজন-গণনীয়া তালিকা 
মধ্যে তাহারই নাম তদীয় ভ্রাতৃবর্ধ ও পিতা 
অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থানে নিবেশিত হই- 
যাছে। এই মহাত্া ১৬৩৪ শকে জন্মগ্রহণ 
করেন । যখন ই'হার পিতা অনহনীয় হুরবস্থ1- 
রূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন, ভারতচন্দ্র সেই 
সময়ে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করত মণ্ডলঘাট 
পরগণার মধ্যবর্তী নওয়াপাড়া গ্রমে (মাতল 
তবনে) বাস করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রামের 
নিকটবর্তী তাজপুর নাঁমক স্থানই তাহার বিদ্যা- 
শিক্ষার প্রথম ক্ছান। এই গ্রামে তিনি চতুর্দশ 
বৎ্নর রয়স পধ্যন্ত গুরুতর পরিশ্রম ও যত 
সহকারে সংক্ষিগুসার ব্যাকরণ ও অভিধান 
সমাপন পূর্বক গৃহে প্রত্যাগত হন। এই 
সময়ে তাজপুরের নিকটবর্তাঁ শারদ গ্রামে 
তাহার বিবাহ ়্। এই বিবাহে কৰি- 
বরের ভ্রাতৃণ নন্তষউট ন৷ হইয়া বরং তাহাকে 
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ঠিরস্কার করিয়াছিলেন । তেজন্বী ভাঁরতচক্্র 
মনোবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া প্রতিজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন বে, “যতদিন আনি অর্থোপার্জন করিতে 
'সক্ষম না হইব, ততদিবপদ গৃহে প্রভ্যাগমন 
করিব ন1।” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়। ভিনি 
প্রথনহঃ হুগলী জেলার অন্থঃপাতি বাশবেড়িার 
পশ্চিন টিনা রামচন্দ্র মুহ্লী নামক 
জনৈক নদ।শর ধনাঢ্য কায়স্থের আতিত হইয়া, 
পারস্যভাষ। শিক্ষার্থ বত্রশীল হন । এই জময়ে 
উাহার সংস্কৃত ও জি বিশেষ ব্যুৎপন্ডি 
জন্সিরাছিল। এমন কি, উতকৃট উৎকুক্ট 
কৰিতা সকল অত্যপ্প অমযর়মধ্যে রচনা ক- 
রিতে পারছেন | এই সময়েই তিনি বঙ্গভাধার 
ছুইখানি « সত্যনারায়ণের পুথি” বচন! 
করেন। উীাহার জীবনবৃত্তান্ত লেখকের। বর্ণন। 
করিয়াছেন,-এই অময়ে তীহার বয়স পঞ্চদশ 
বর্ষের অধিক হিল না। যে সময়ে বঙ্গভূমির 
অবস্থা অন্যন্য মন্দ এবং এতদ্দে শীয়গণের 
বিদ্যাশিক্ষার পথ অত্যন্ত পঙ্ঠিল থাকায়, 

ঘ 
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ভারত কাব্যোদ্যানের বৃক্ষ লকল্‌ নানা ঝঞ্চা- 
বাতে ছিন্ন তিন্ন হইয়াছিল, সেই সময়ে, 
এত নবীন বয়ষে এইরূপ বিদ্যা ও রচনাঁশক্তি- 
সম্পন্ন হওয়। সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নহে। 
যাঁহাঠউক, ভারতচন্দ্র পারস্য ভাবায় সম্যকরূপ 
ব্যুৎপন্তি লাভ করিয়া প্রায় বিংশতি বৎসর বয়সে 
পুনর্কার জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন | 
তথার তাহার ভাতৃবর্গকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, 
পিতৃরুত ইজারা ভূমি জমুহের গোলযোগ 
নিষ্পত্তি করণার্থ মোক্তারী পদগ্রহণ পূর্ববক 
বর্দমীনে যাত্রা করেন। দেই কার্য ত কর্তৃক 
অতি সুচারুপূপে সম্পাদিত হইরাছিল। কিন্তু, 
ভ্রাতৃগণ উপযুক্ত জময়ে রাজস্ব প্রেরণে সক্ষম 
না হওয়াতে বর্দধমানাধিপ নেই সকল ভূসম্পন্ভি 
নিজ প্রভুত্বাধীন কাঁরয়া লইলেন | তাঁরতচন্দূ, 
তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে, ভুষ্টমতি 
রাজকন্মচারিগণ চক্রান্ত করিয়৷ তাহাকে কারা-, 
রুদ্ধ করে । কিন্তু দয়া-ধর্ম-প্রিয় কারাধ্যক্ষ 
ভাহাকে গোপনে নিষ্কৃতি গুদান করেন | ভারত- 
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চন্দ এইরূপ অনুগৃহীত হইয়া তথা! হইতে কটক 
যাত্রা করেন। তখন কটক মহারাগ্রীয়দিগের 
অধিকার ভুক্ত ছিল,এবং শিবতষ্ট নামক একজন 
অদাশয় বাক্তি সেই স্থানের সুবাদার ছিলেন । 
তিনি অনুগ্রহ করির। ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় দান 
পূর্বক পুরুযোৌন্তম ধামে বাসনকরণোপযোগী সমু- 
দায় দ্রব্য প্রদানার্থ কম্মগারীদিগকে আদেশ প্রদান 
করেন | ভারতচন্দ্র কিয়ন্িবন পরে বৃন্দাবন গম- 
_নাতিলাবে পুরুষোত্তম হইতে বহির্গত হইলেন, 
'কিন্ত খানাকুল কুষ্ণনগ্ররে উপস্থিত হইলে তাহার 
-ভায়রাভাই ভদীয় বৈরাগ্য ভাব দর্শন করত, 
| অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাহার 
॥ মনোভাব পরিবর্তন করিলেন । লুতরাহ 
? রন্দাবন যাত্রা শ্কগিত হইল, এব কিছুকাল 
ূ শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিলেন | অ'তঃ- 
£ পর তিনি ফরালী গবর্ণমেন্টের দেওয়ান বাৰু 
 ইন্্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সাহাব্যে নব- 

দ্বাপাধিপতি শ্ুবিখ্যাত কৃঞ্চচন্ত্র রারের নিকট 

পরিচিত হন। রঃজ! কুষ্ণচন্দ্র কাব্যপ্রিয়তাগুণে 
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উমা নঃ স্গতরাৎ তাহার নিকট ুণাঁ- 
কর ভারভচন্দ্রের ন্যায় আুকৰির কখনো ।ক 
'নাদ টাক 1র সম্ভাবন1? কখনই নহে। রাজা 
উহার কবিত্বৃগুণে মোহিত হইয়া «গুখাকর” 
উপ*বির অহিত ৪০ টাক বেতনে নিজ জভায় 
নু জু করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেবানুগ্রহ ও 

দাহে ভারতচক্দ্র প্রথমত অন্রদামঙ্গল রচনার 
রক্ত ইয়েন এব তাহার কিছুকাল পরে বিদযাঁ- 
'ন্দর রচিত হয়। অনেকে কহিয়া থ!কেন, 
রতচন্দ্র বর্দমানাধিপের পুর্বক্কৃত অত্যাচার 
বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্যই তিনি 
ক্ত রাজবংশের গ্লানি-সুচক বিষয় অবলম্বন 
করভ বিদ্)ান্রন্দর রচনা! করেন | একথা নিতান্ত 
অপ্রানীণিক নহে,কবিবরের জীবনী ও বিদ্যাুন্দর 
মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ" করিলে অনায়াসেই 
সেই ভাব উপলব্ধি হয়। কিন্তু ইহা যে পুর্বববর্ণিত 
ৎস্কত গ্রন্থের আভান লইয়া রচিত হইয়াছে 
তদ্দিষয়ে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিবেন না। 
বিদ্যাস্ুন্দর রচনার পর তারতচন্দ্র রসমঞগ্তরী 
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রচনা করেন। ইহাতে আদিরস বর্ণিত হইয়াছে | 
ভারতচন্্র এই রচনার বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ 
করিয়াছেন । অনেকের এইরূপ মন্তব্য যে, লেখ- 
কের রচনা দেখিয়৷ তাহার আন্তরিক ভাব জাত 
হওয়। যায় অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে অধিক 
আবক্তি তিনি শ্বকীয় রচন! মধ্যে তাহ প্রায়ই 
ব্যক্তকরিয়া ফেলেন | একথা সত্য ; কিন্তু ভারহ- 
চন্দ্র সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি যেমন 
শুরণিক ছিলেন, তেমনি তাহার চরিত্র কলঙ্ক 
বিবর্জিত ছিল| কবিরগ্ন রামপ্রসাদ সেন 
সুরাশক্ত ছিলেন, কিন্তু গুণাকর নিজ চরিত্রকে 
সে দোষে কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি 
জীবনের শেষাংশ মুলাযোড় গ্রামে অতি- 
বাহিত করেন | অন্নদ্বামঙ্গলঃরসমর্জরী ও বিদ্যা 
সুন্দর ব্যতীত তৎ কর্তৃক সংক্কত ও বঙ্গভাষায় 
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। ভা- 
রহচন্দ্র রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিবার কিছু 
পূর্বে চণ্তীনাটক রচনায় প্রর্ত্ ' হইয়াছিলেন | 
তাহা নংস্কুত, বাঙ্গাল! ও হিন্দী ভাষায় নানা- 
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লঙ্কারেভূষিত হইরা রচিত হইয়াছিল। কিন্ত 
আমাদিগের হুরদৃষউবশতঃ গ্রস্থখানি শেষ ন! 
হইতে হইতেই ভীহার হ্ৃত্যু হয়। ১৬৮২ শকে 
কবিবর তাঁরতচন্দ্র নশ্বর তনু ত্যাগ করেন। 
ইহার সমকালে রাখানাথ নামক এক ব্যক্তি 
বর্তমীন ছিলেন। সে ব্ক্তি কেণ কোথায় 
বসতি, তাহা জানিবার উপার নাই। তিনিও 
কবিত্ব শুন্য ছিলেন না, বিদ্যান্ুন্দরের কোন 
₹শে তাহার রচন। দৃষ্ট হয়। গুণাঁকর ভারত- 
চন্ট্রের পর রামনিধি গুপ্ত* আমাদিগের বর্ণ- 
নীয় বিষয় হইতেছেন ॥ তিনি ১১৪৮ সালে 
কলিকাতার অন্তঃপাতি কুমার টুলি পল্লিতে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি “ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির, 
অধীনে অনেক প্রধান প্রধান কর্ম করিয়াছি- 
লেন। আদিরস বর্ণনায় তাহার বিশেষ ক্ষমতা 
ছিল। তত্প্রণীত সঙ্গীত সমূহ এখনো বঙ্গ- 
সমাজের আদরণীর পদার্থ মধ্যে গণ্য হইয়। 
আনিতেছে। অত্যন্ত ধার্মিক ও সচ্চরিত্র মহো- 


এপার ৮ সাপ... ০৯ _. পর ৮ ০১ খা 


' জহানপিধুবারু নামে বিখাাভ। 


বঙ্চ তাঁষ'র ইতিহান। ৩৩ 


দয়গণকেও আহ্লাদের সহিত নিধুবারুর টপ্পা 
শ্রবণ করিতে দেখ। যায়| তিনি ১২৪৫ সালে 
৯৭ বসর বয়মে তনু ত্যাগ করেন। সঙ্গীত 
ভিন্ন তাহার প্রণীত অন্য কোন গ্রন্থ আমাদিগের 
নয়নগোচর হয় না, রামনিধি গুপ্ত জীবিত 
থাকিতে থাক্িতেই মদনমোহন তকালঙ্ক'রের 
রচন!-কুনুম প্রস্ফুটিত হইয়'ছিল। এই মহোদয় 
১২২২ লালে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পিতার 
নাম রামধন চক্রৌপাধ্যায় পিতাঁমহের নাম 
কষ্চকিশোর চট্টোপাধ্যায় । নদীয়ার অন্তর্বত্তী 
বিলগ্রামে তাহার পুর্ব পুরুষের বাসস্থান ছিল। 
তিনি বাল্যকালে প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় 
অধ্যয়ন করিয়৷ রামদাস ন্যায়রত্ব সমীপে সং- 
স্কুত ব্যাকরণ পড়িতে আরস্ত করেন। তৎপরে 
কলিকাতান্থ সংস্কৃত কালেজে ১৫ বহনর অধ্য- 
য়ন করিয়। সংস্কৃত দাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী” 
হন। কালেজ পরিত্যাগের সময় অধ্যক্ষের! 
তাহাকে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রদান করিয়াছি- 
লেন। ইংরাঙ্গি তাষায়ও ভাহার ব্যুৎপত্তি ছিল। 


৪৪ বঙ্গ ভাষার ইতিহাল। 


তিনি পঠন্দশীতেই “ বানবদত্ত” কাব্য রচন| 
করেন। এই গ্রন্থ বিক্রমাদিত্যের সতাস্থ রত্ব- 
বর বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু কর্তৃক প্রথমত 

₹হ্কু ত ভাষায় রচিত হয়। তর্কালক্কাঁর মহা- 
শয় সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বঙ্গ 
ভাষায় এক সুবিস্তূত কবিত্ব পরিপুরিত কাব্য 
প্রণয়ন করেন। গ্রন্থাবতারিকা মধ্যে লিখিত 
আছে যে, “এই গ্রন্থ যশোহর জেলার অন্তঃপাতি 
ইসফ্পুর পরগ্রণাশ্ছ নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসী 
কালীকান্ত রায়ের অন্ুমত্যহ্সাঁরে রচিত হয় ।” 
ক্ষণে (১৮৭০ খুতঅঃ)বাসবদভার বয়ঃক্রম প্রায়২১ 
বহ্সর হইয়াছে। তাহার পঠদ্দশায় প্রণীত দ্বিতীয় 
পুস্তকের নাম “রসতরক্দিণী” ইহাতে কতগুলি 
সংস্কৃত উদ্তট কবিতার অনুবাদ সন্নিবেশিত 
হইয়!ছে। ইহার রচনা প্রণালী বাসবদত্বা অ- 
পেক্ষা উত্তম, কিন্তু বর্ণিত বিষয় অত্যন্ত অশ্লীল । 
পিত৷ পুত্রে এক স্থানে পাঠ করিবার উপযুক্ত 
নহে। তক্ণলঙ্কার মহাশয় কালেজ হইতে বহি- 
গত হইয়া প্রথমতঃ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠ- 


বঙ্গ ভাঁষার ইতিহণস। ৪ 
শিলায় ৬৫ টাকা বেতনে শিক্ষকতা কার্যে নি- 
যুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ২ টাকা বেতনে 
বারাসত ইতরাজী-বঙক্গ-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত হন। 
কিছু দিন পরে মেস্থান পরিত্যাগ করিয়। কলি- 
কাতা ফোট উইলিরম কাঁলেজের দেশীয়তাষার 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইরাছিলেন। অনন্তর 
৫০ টাকা বেতনে কঞ্চনগ্নর কলেজের প্রধান 
পণ্ডিতের আন গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে 
মেস্থান হইতে পুনর্বার কলিকাতা অংস্কুত 
কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক হন। এই জঅময়ে 
বালক বালিকার পাঠ্য পুস্তকের অতাব দেখিরা 
তিনি ক্রমায়ে তিন ভাগ শিশুশিক্ষা প্রণয়ন 
করেন। ইহার পূর্বে বাঁলকবালিকাগণের 
প্রথম পাঠোপহুক্ত সুপ্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ প্রায় ছিল 
না, তক্ণালঙ্কার মহাশয় তাহার প্রথম অভাব 
মৌচন করেন। তীহার পুস্তকের আদর্শ 
লইয়া এখন অনেকেই উক্তবিধ গ্রন্থ সকল 
প্রণয়ন করিতেছেন ও করিরাছেন। যাহাহউক, 
তিনি কখনে। একস্থানে দীর্ঘকাল কার্য করেন 


৪৩ বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। 


নাই। লংক্ষৃত কালেজে কিছুকাল অধ্যাঁপ- 
কতা করিয়া ১২৫৬ জালে মানিক ১৫০ টাকা! 
বেতনে বহরমপুরের জজ্পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত 
হন। সর্বশেষে কান্দী মহকুমার ডিপুটি 
মাজিছেেটের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
জীবনের অবশিষফটাংশ এ স্থানে সুখে 
অভিবাহিত করিয়। ১২৬৪ জালে প্রাণ ত্যাগ 
করেন ) 

তকর্ণলঙ্কাঁর মহাঁশয়ের সমকালে অথব! 
অব্যবহিত পরেই রামবন্থু, হরুঠাকুর, বালু" 
সিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কয়েক জন 
কবিওয়ালা প্রাছূতি হন।  ই'হাদিগের 
মধ্যে কেহই উপযুক্তরূপ বিদ্যালোৌকসম্পন্ন 
ছিলেন না| কিন্ত তাহাদিগের রচিত সঙ্গীত- 
মালায় বিশেষ কবিত্ব-জ্যোতি লক্ষিত হয়। 
ভাঁহাদিগের মধ্যে রামবন্তু সাধারণের নিকট 
অধিক পরিচিত, শুতরাৎ তাহার বিবরণ এস্থলে 
কিঞ্চিৎ প্রকটিত হইল £__তিনি ১১৯৪ বঙ্জাব্ডে 
কলিকাতার অপরপারস্থ সালিখ। নান্নী গ্রামে 


বঙ্গ ভাঁবার ইতিহাস। ৪৭ 


জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গীত রচনায় তীহার 
বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ১২৩৬ সালে ৪২ ৰহু- 
সর বয়মে ঠিনি গতাঁরু হন। তীহার বচনা- 
কু্গুম অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের অমনোঘোগিতা 
দোবে ধংস হইয়া.শিরাছে। কিছুকাল পূর্বে 
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় সেই সকল স্ু- 
ভাব সঙ্গীত নিকর সংগ্রহার্থ যত্ববান হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যদোষে তিনিও 
অকালে কালকবলিত হন। এক্ষণে কোন কোন 
মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া রামবনুরে বিলুপ্ত 
রচনার অনেকাঁশ আবিষ্কার করিয়াছেন | 
তাহাদিগের আবিক্িত এক অংশ আমর। 
কৃতজ্ঞতার সহিত এস্থলে গ্রহণ করিলাম। 
যথা 


(ঠাককরুণ বিষয় ।) 


“ওহে গিরি গাতোল হে মা এলেন্‌ হিমালয়। 
উঠ ছুর্ণা দুর্গ। বলে, ভুর্গাকর কোলে, 

মুখে বলো জয় জর দুগণ জয় ॥ 

কন্যাপুত্র গ্রতি ৰাচ্ছলা, তাঁর তাঁচ্ছল্য, কর] নয়; 


৪৮ বঙ্গ ভাঁষাঁর ইতিহাঁস। 
আচল ধরে ব্তারা £__ 
ৰলে, ছিমা, কিমা, মাখো, ওমা, 
মাবাঁপের কি এমনি ধার]! 
গিরি তৃমি যে অগ্নতিঃ বোঝে ন। পার্কতী, 
এস্থতির অখাতি জগৎত্ময়।” 
এক্ষণে কুষ্ণকান্ত ভাহুড়ি নামক জনৈক ব্যক্তির 


পরিচর দেওয়া যাইতেছে । তিনি নবদ্বীপাঁধি- 
পতি গিরিচশন্দ্র রারেরক্* সভাপগ্ডিত ছিলেন। 
রাজ। তাহার উপস্থিত বাকপট্ুতা ও সুরি- 
কতায় প্রীত হইর! “রসসাগর” উপাধি প্রদান 
করেন | রসমসাগরের অতিশর দ্রতরচনার 
ক্ষমতা ছিল, এমন কি, কোন প্রশ্ন করিলেই 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর পদ্যে প্রদান 
করিতে পারিতেন | একদ। রাঁজাকর্তৃক এইরূপ 
প্রশ্ন প্রদন্ত হয়। যথা £-- 

“গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ।% 

রনসাগর অধিকক্ষণ চিন্ত। না করিয়াই এই- 
রূপ উতর দিয়াছিলেন। যথা £-- 
'মহারাজ রাজধানী, নগর বাতির | 
বারইয়ারি ম। ফেটে হলেন চৌচির ॥ 


রা পপ আজ এ শাশশীশশ্ীশাশ্শন _শশিশপীশত শি শপ শশী তা শিশসি শাপিস্পিশপপিসপিপসি জপ পপ পেস আপ শপ ও আর রাশ পপ" পপর 


হন বত নখব: 'পাবধিপাত ত সভীশচক্ রায়ের পাম । 


বক্ষ ভাষার ইতিহান। ৪৯ 
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ী, হইল বাছির 
গভীতে ভক্ষণ করে, সিংহের শরীর 1” 
তিনি এইরূপ কত শত কবিতা রচনা করি- 
যাছিলেনঃতাহার সৎখ্যা কর! যায় না। হিন্দী- 
ভাষাতেও তাহার এরূপ নৈসর্খিক ক্ষমতা ছিল। 
তাহার প্রণীত কোন পুস্তক আমাদিগের 
নয়নগ্গোচর হয় নাই 


এক্ষণে কবিবর ঈশ্বরগুপড আমাদিগের 
বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। ১২১৬ সালে কলি- 
কাতার ১৪ ক্রোশ উত্তর ক।চড়াপাড়া গ্রামে 
হরিনারারণ গুপ্তের ওরসে গুপ্ত কবির জন্ম হয়। 
বাল্যকালে তিনি কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু শৈশবকাল হই- 
তেই তীহার কবিতা রচনায় বিশেষ অনুরাগ 
ছিল। বাল্যকাল (প্রায় ছয় বহর বয়এক্রম) ই- 
ইতে তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে বাদ করি- 
তেন। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ হইতে তিনি 
প্রথমতঃ সাপ্তাহিক নিয়মে “সংবাদ প্রভাকর” 
প্রচারণে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিন পরে সপ্তাহে 
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তিনবার ও পরিশেষে বর্তমান প্রাত্যহিক নিয়মে 
«্রভাকরঃ প্রচারিত হয়। জেই নময়ে তিনি 
কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার নিমিত্ত আর এক- 
খানি মাসিক প্রভাকর প্রচার করেন। তাহা 
কেবল নানা বিষয়িণী কবিতামালার পরিপুরিত 
থাকিত। “সাধুরগন” ও “পাষগু-পীড়ন” নামে 
আর ছুইখানি সাপ্তাহিক পাত্র তৎ কর্তৃক সম্পা- 
দিত হইত।| কবিবর সাধুরঞজনকে নান! প্রকার 

হানগ্র্ড প্রবন্ধ সম্তৃহে ভূষিত করিতেন । পাঁ- 
য়ণড-পীড়নেও এরূপ বিষয় সকল লিখিত 
হইত। কিন্ত সেই সময়ে মাননীয় ভাস্কর 
সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সহিত ঈশ্বর 
গণের বিবাদ হওয়াতে শেষোক্ত পত্রখানিতে 
অশ্লীল বিষয় অন্নিবেশিত হইয়াছিল | কবিবর 
এই সকল পত্র সম্প'দন করিয়া যে অবকাঁশ 
প্রাইতেন, তাহাও বঙ্গ-সাহিত্যোন্নতি সাধক 
বিষয়ে অতিবাহিত করিতেন। তিনি দশ 
বা দ্বাদশ বহসর নান! চ্ছান পর্যাটন করজ 
ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্রন, রামনিধি গুপ্ত, হরু- 
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ঠাকুর, রামবনু ও নিতাইদাস প্রভৃতি শত 
কবিগণের জীবনরৃত্তাস্ত সংগ্রহ করেন। জেই- 
গুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল | কেবল 
ভারতচন্দ্রের জীবনরত্বান্ত তিনি স্বতন্ত্র পুস্ত" 
কাঁকারে পুনমু্দ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাহার 
যু ও পরিশ্রম বলে অস্মদদেশের ও বঙ্গ- 
সাহিত্যসংসারের ষে উপকার নাধিত হইয়াছে, 
তঙ্জন্য তাহার গতি আমাদিগের নকলেরই 
কৃতজ্ঞ হওয়। উচিত। 

€«প্রবোধ প্রভাকর” নামক তিনি একখানি 
পুস্তক রচন৷ করেন । তাহাতে জীব-তত্ব-বিষয়ক 
প্রসঙ্গ মকল সন্নিবেশিত হইয়াছে । সেই পুস্ত- 
কের রচনাপ্রণালী অনেকাংশে প্রাঞ্জল | তাহ! 
১২৬৪ সালের ১ল! চৈত্রে গ্রন্থকর্তা কর্তৃক প্রথম 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। ইহার পর হত- 
প্রভাকর” নামধেয় আর একখানি গদ্য পদ্যময় 
গ্রন্থ রচিত হয়| কথিত আছে, গুপ্ত 
মহাশয় বিখ্যাত বেখন সাহেবের অনুরোধ- 
পরতস্ত্র হইয়া বিষ্শশ্মাৃত হিতো'পদেশের 
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মিত্রলাত, নুহৃভ্ডেদ, বিগ্রহ,ও সন্ধি এই চারিটা 
বিষয় অবলম্বন করত এ গ্রন্থ রচনা ৰরেন। 

ইহার রচনা প্রণালী সরল ; ছুর্ববোধ স্থান প্রায়ই 
নয়নগে!চর হয় না| এ গ্রন্থ তাহার হ্তুযুর 

পর ১২৬৭ জালের ১১ই চৈত্রে তীয় ভ্রাতা 

প্রযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত (ষিনি বর্তমান প্রভাকর 

সম্পাদক) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এতন্তিন্ 
,বোধেন্দ্ুবিকাশ” ও «“কলিন'টক”নামধেয ছ্ুই- 
খানি গ্রন্থের রচনা আরস্ত করিয়াই জীব-লীল। 

সম্বরণ করেন | ১২৭২ সাঁলে প্রথমোক্ত পুস্তক- 
খাঁনির তিন অঙ্ক মাত্র প্রচারিত হয়। তাহা 

প্রবৌধচন্দ্রোদয় নাটকের আভাস লইয়!রচিত। 

তাহার অধিকাৎশ স্থানই হান্যরসে পরিপূর্ণ। গুপ্ত 
মহাশয় হাস্যরস বর্ণনায় বিশেষ ক্ষমতা দেখা-. 
ইয়া গিয়াছেন। এতস্ভিন্ন তিনি কতশত হাঁস্যো- 
দ্দীপক সঙ্গীত ও নানা বিষয়িণী কবিতা-ম।ল! 
রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা কর! যার না। 
১২৬৫ সালের ১০ই মাঁঘে তিনি এই সকল অক্ষয় 
কীর্তি স্থাপন করতঃ ইহলোক পরিত্যাগ 
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করেন। কবিবর ঈশ্বর ওপ্ডের সমকাঁলেই 
এতদেশীয় গায়কসম্প্রদায়ের প্রাছ্র্ভাব হয়। 
তাহাদিগের মধ্যে দাশরথী রায় বিশেষ খ্যাতি- 
লাত করেন | অথচ তিনি ভালরূপ লেখ৷ পড়া 
জানিতেন না। সঙ্গীত রঢনাই ভীহার প্রধান 
উপজীবৰিকা ছিল। দাঁশরথী প্রণীত পাঁচখণ্ড 
পাচ!লি এখন বহুল পরিমাণে প্রচারি শ হইয়। 
বিক্রীত হইতেছে। 

১৭৪৯ শকে (১৮২৭ খু; অকো) মুলাঁযোড় 
নিবাসী বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদামঙ্গলের 
বিষয় লইয়। হুর্গামঙ্গল রচনা করেন। কথিত 
আছে, কলিকাত। নিবাসী শুবিখ্যাত শ্থত ৰাঁবু 
আশুতোষ দেবের উৎসাহে উক্ত কাব্যখানি 
রচিত হইয়াছে | তাহাতে প্রশংসনীর ভাগ 
অতি অণ্প। 

প্রায় ২,বহ্দর অতীত হইল, রঘুননন 
গোস্বামী নামক জনৈক ব্যক্তি রাঁমায়ণের অপ্ত 
কাণ্ড অবলম্বন পূর্বক *“রামরনায়ন” নামক 
কাব্য রচনা করেন। মেই গ্রন্থের রচনাপ্রণ।লী 
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বড় উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু তাহাতে রচয়িতার 
কবিত্বশক্তি পরিচায়ক অনেক স্থল দু হয়। 
গ্রন্থকর্তা অতি উত্তমরূপ সংস্কৃত জানিতেন। 


এইরূপ কত শত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া 
বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্পপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়া* : 
ছেন; কত শত মহোদয়ের মনোদ্যানোৎপন্ন 


পুষ্পসমূহ বিক্রয় করিয়া কত শত লোক 
জীবন ধারণ করিতেছে ; কত শত ব্যক্তি তাহা- 
দিগের রচনাবলী পাঠ করিয়া! বঙজভাষায় রুযুৎ- 
পত্তি লাভ করিয়াছেন; কত শত মহোদয় 
তাহাদিগের রচনাপৃণালী অবলম্বন, কেহ ব৷ 
আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া উত্নাহিত মনে, 
উৎকুন্ট উৎ্কুন্ট কাব্য সকল রচনা! করিতেছেন, 


অন্দে বব কর ৮৯ শজ এ 


তার ইয়ত্তা কর যায় না। যে মহোদয়দিগ্নের ; 
লেখনীবলে, এতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে ৃ 
ও হইতেছে, তীহারাই ধন্য। তীহািগের 
যশই প্রকৃত ও চিরস্থারী। যতদিন বঙ্গতাষা : 
জগম্মগুলৈ বর্তমান থাকিবে, যতদিন একজনও : 


স্বদেশপ্রিয ব্যক্তি জীবিত থাকিবেন, ততদিন! 
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ভাঁরতচন্ত্রাি কবিকুলের কখনই অনাঁদর হইবে 
না। যতই বিদ্যার উন্নতি হইবে, যতই দেশীয়- 
গণ সত্যতার উচ্চাসনে স্থান পাইবেন? বঙ্গীয় 
প্রাচীন রচযরিতৃগণের যশোকান্তি ততই বৃদ্ধি 
ইইতে থাকিবে । 

এস্থলে শ্রীরামপুরস্থ মিসনরিগণ ও কলি- 
কাতান্ছ স্কুল বুক মৌসাইটা, এবং তত্ত্ববোখিনী 
সভার বিষয়ও নিতান্ত নিক্ষলে কথিত হইবে 
না। ১৭৯৯ খুঃ অবের অক্টোবর মাসে একদল 
প্রোটেফ্টাণ্ট মিসনরি এতদ্দেশে আগমন করিয়! 
জ্বীরামপুরে অবস্থিতি করেন। ডাক্তার মার্স- 
মান ও মাষীর ওয়ার্ড তাহাদিগের প্রধান 
নায়ক ছিলেন। মহা মান্য কেরি উহদিগের 
প্রায় ছয় বহুসর পূর্ধ্বে ভারতবর্ষে আগমন 
করত মালদহ জেলায় বাঁস করেন। এই সময়ে 
তিনি শ্রীরামপুরস্থ মিননরিদিগের সহিত মিলিত 
হন। যদিও খুধর্্ প্রচার করা এই মহোদয়- 
দ্িগের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাচ তাঁহারা এই দেশ- 
বানিগণের অবস্থা! ও ভাষার উন্নতি নাধনে বিশেষ 
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যত্রবান ছিলেন। তাহাদিগের যত ও অধ্াব- 
সায় বলে শ্রীরামপুর একটা মুদ্র।যস্ত্র স্থাপিত 
হয়। তাহাতে রামায়ণ, মহাভারত, ও অভিধান 
প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত 
হইয়াছিল। বঙ্জভাষায় ইংরাজি প্রণালীতে 
অভিধান রচন] করা, কেরি সাহেব কর্তৃক প্রথম 
উদ্ভাবিত হয়। তীহার প্রণীত অভিধান এখন 
অস্মদ্দেশে প্রচারিত রহিয়াছে । তিনি একোন- 
বিংশতি শতাব্দীর প্রারস্তে « খু ধর্ম শুত 
সংবাদ বাহক” নামে একখানি পুস্তক প্রথম 
ুদ্রাঙ্কন করেন। ১৮০১ খঃ অন্দে “নিউটেম্উ- 
মেণ্ট? নাঁমক গ্রন্থের বাক্জাল! অনুবাদ তৎক- 
ভূঁক প্রচারিত হয়। তিনি ভারতবর্ষে আগমন 
করিয়। এই গ্রন্থ প্রথম লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 
ইহা “খীফধর্থ শুভ সংবাদ বাহক”নামক পুস্ত- 
কের কিছুকাল পরে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই 
সময়ে তাহার উহ্দাহে বাবু রামরাঁম বসু কর্তৃক 
“রাজা পতাপাদিত চরিত্র” নামক একখানি 
গদ্য গ্রন্থ রচিত হয়। বাবু রামরাম বসু কলি- 
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ক্লিতাস্ছ ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের এক জন 
[শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের ৰংশো. 
স্িব। বিজ্ঞান ও পাহিত্য শান্ত তাহার বিশেষ 
ভান ছিলঃ কিন্ত তল্লিখিত গ্রন্থের রচন৷ 
ঈনত্যন্ত জঘন্য । সেই পুস্তক ভৎকালে বিদ্যালয়- 
শিমৃহের প্রধান পাঠ্য পুস্তক ছিল। সাধারণের 
ঈর্শনার্থ উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ এ চ্ছলে উদ্ধত 
হইল 2-_ 

“ইহ? ছাড়াইলে পুরির আরম্ত। পুৰে সিংহঞ্গার 
টুরির তিনভিতে উত্তর পশ্চিম দঙ্গিণ ভাগে সারিসারি 
কিম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। 
ভর দালানে সমস্ত ভুধীবতী গাতীগণ থাকে দক্ষিণ 
ক্মাগে ঘে।ডা ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও 
টিঠ তাহাদের সাতে সাতে আর আর অনেক অনেক 
হাশুগণ। 
এক পো! দীর্ঘ প্রস্থ নিজপুরী। তাঁর চারিদিগে 
স্তরে রচিত দেয়াল। পুবেরদিগে নিংহদ্ধার তাহার 
াহির ভাগে পেট কাট দরজা । শোভাকর দ্বার 
গাতি উচ্চ আমারি সভিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। 
॥ঢারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎ-খান। 
হাতে অনেক অনেক প্রকার জন্ম দিব] রাত্রি সময়াহু- 
মে জন্ত্রিরা বাদ্যধনি করে।” 
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তৎ্পরে কেরি নাহেব স্বয়ং বঙ্গতাষার 
ব্যাকরণ ও কথাবলি নামক ছুইখানি পুস্তক 
প্রচার করেন। 

১৮০৪ খুঃ অন্দে তাহার দ্বারা মহানগরী 
কলিকাতা কৃষি-বিদ্যা সমালোচক নামক একটা 
সমাজ স্থাপিত হয়। ইহার দ্বারা বঙ্গদেশের 
অনেক উপকার হইয়াছে। পুর্বে এই সত 
হুইতে বঙ্গভাষাঁয় একখানি পত্রিকা প্রচারিত 


হইত। র 
অভুপর কেরির জ্যেষ্ট পুত্র ফিলিপ. কেরি 
“রুকন দেশের বিবরণ” নানক একখানি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। ১৮১৭ খুকটাঝের এপ্রেল 
মানে কয়েক জন ইংরাজ ও দেশীর মহোদর 
দ্বার! ব্ষকুলবুক সোসাইটা নানী সা স্থাপিত 
হর। অপ্প মুল্যে উত্কূক পুস্তক প্রচার 
করাই উক্ত নতার উদ্দেশ্য । ১৮৬২ খুঃ অবে 
বর্ণাকিউলার লিটারেচর মোসাইটী অর্থাৎ 
বঙ্গীয় স হিত্য সত ইহার সহিত সংযোগ্জিত্ত 
হয়। উক্ত সোসাইনটার দ্বারা উৎসাহিত হ্ইয়! 
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কত শত মহোদয় কত শত গ্রন্থ প্রণয়ন করি 
ভেছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। উক্ত 
সত। দ্বারা প্রকাশিত * বিবিধার্থ সংগ্রহ? 
ও * রহস্য-সন্দর্ভ” পত্রদ্বয় অতীব পৃসংশ- 
নীয় | ইহা হইতে বঙ্গদেশের বিস্তর উন্নতি 
হইয়াছে । 

১৭৬১ শকের (১৮৪০ খুঃ অব) ২১এ 
আশ্বিন অশেষ গুণালক্কত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্খা 
ও তাঁহার বন্ধুবর্গ একত্রিত হইয় বাবু দ্বারকাঁ- 
নাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভবনে তত্ববৌধিনী সভা 
স্থাপিত করেন। বঙ্গমাহিত্যের গদ্য রচনার 
উন্নতি এই সভা হইতেই সাখিত হইয়াছে । 
তত্ববোধিনী সভার পত্রিকাখানি বঙ্গ সাহিত্যের 
কোষ স্বরূপ বলিলেও বল! যায়| ইহাতে যত 
উত্রুষ$ উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
বোধ হয়, বঙ্গীয় সমাজের প্রচলিত কোন পাত্র- 
কায় মসেরপ উন্নতি সাধক বিষয় প্রকাশিত 
হয় নাই। ১৮৪০ খঃ অন্দে কঠোঁপনিষদ্‌ নামক 
গ্রন্থ পৃথম তত্ববোধিনী লতা কর্তৃক পৃচারিত, 


৬০ বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। 


হইয়াছিল। তঙপরে বেদান্তসার, ব্রাঙ্ষধর্ম, 
পঞ্চদশ্শী প্রভৃতি অনেকগুলি উতকৃউ পুস্তক এই 
সত! কর্ত ক পৃচারিত হইয়াছে,তাহার ইয়ত্তা করা 
যায়না । ১৮৪৩ খ.ঃ অবে উক্ত সভার কোন 
পুরুত বন্ধু উহার উন্নতির নিমিত্ত একী সুদ্রা- 
যন্থ প্রদান করিয়াছিলেন । সভার ব্যয় সাধা- 
রণ চাঁদা হইতে সমাধা হইত। শত বাবু দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর এই সভার অনেক উপকার করিয়া 
ছিলেন । তিনি ১৮৪৮ খুঃ অন্দে সভার ত্রিতল 
গৃহ নিশ্মীণ জন্য ৩,৪২৫ টাক! প্রদান ক:রন | 
এনডিমন্ন তিনি আর আর অনেক সাহায্য 
করিয়াছিলেন। পরিশেষে মহোদয় এন্‌, হল- 
হেড; সর চারলস্‌ উইলকিম্স ; এবং মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় কিছু না বলিয়া 
উপস্থিত বিষয়ের উপমংহার করিলে, প্রস্ত'ৰ 
অসম্পূর্ণ বোধ হয়। এজন্য তীহাদিগের বিব- 
রণ ত্রমে লিখিত হইতেছে । 

এন, হলছেড মহোদয় ১৭৭০ খাবে 
নিবিলিয়ান হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। 
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তিনি নিজ মেধাশক্তি প্রভাবে এতদ্েশীয় 
ভাষাসমুহে এতদূর ব্যুৎ্পন্ন হইরাছিলেন থে, 
তাহার পুর্ববন্তী কোন ইউরোপীয় তত 
পরিমাণে এদেশীয় ভাষার জ্ঞানলাত করিতে 
সক্ষম হয়েন নাই 1 ১৭৭২ খুফ্টাবে খন রাজ- 
কারের তার ইউরোপীয় কম্মচারিবর্গের হস্তে 
অর্পিত হয়, তখন তহুকাঁলিক গবর্ণর জেনে- 
রল ওয়ারেণ হেঞ্টিংস সেই সকল কন্মচারীকে 
এতদ্দেশীয় প্রণীলী অবলম্বন দ্বারা রাজ- 
কাধ্য সম্পন্ন করাইবার নিমিন্ত ইচ্ছ,ক হইরা- 
ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি হলহেড আহেবকে 
ঠিন্দু ও মুসলমান আইন সমুহ অনুবাদ করিতে 
আজ্ঞ। দেন। হলহেড সাহেব তদনুযারীী দে- 
শীয় প্রাচীন আইন নকল অনুবাদ করিয়া এক. 
খানি ইংরাজী পুস্তক প্রণয়ন করেন। ভাঁভ! 
১৭৭৫ খষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। তিনি বঙ্গ 
ভাষায় বিশেষ বু[ুুপন্তি লাভ করিরাছিলেন। 
এমন কিঃ ১৭৭৮ খষ্টাব্ডে তত কর্তৃক একখানি 
ব্যাকরণ গ্রন্থিতও প্রচারিত হয়। ইহার পুর্বে 
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কোন বাক্গাল। পুস্তক যন্ত্রারূ হয় নাই। সেই 
গ্রন্থ প্রথমতঃ হুগলিতে যন্ত্রিত হইয়াছিল । 
মহোদয় হলহেড সাহেবের পুর্বে বাঙ্গালা ভা- 
ষায় কোন ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল কি নাঃ তা- 
হার কোন বিশেৰ প্রমাণ নাই। নুতরাহ 
তাহাঁকেই বঙ্গভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচগ্িত। 

বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। অবশ্য- 
স্মরণীর চারল্র্দ উইলকিন্স মহাশয়, হলহেড 
সাহেবের একজন বন্ধু খিলেন। তাহারও বর্জ 

ভাবায় বিশে জ্ঞান হিল। তিনি অঠি উতকৃক 
শিণ্পী ছিলেন । তাহার গুরুতর পরিশ্রম ও 
সুহীক্ষ বুন্িপ্রভাবে বঙ্গভাষায় খোদিত অক্ষর 
প্রথম ঢালাই হয়। যদিও সেই সকল বর্ণমালা 
ল্ুছশদ রূপে খোদ্িত হয় নাই বটে, তথাচ মেই 
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন সময়েঃ কেবল মাত্র নিজ বৃদ্ধি 
ও শারীরিক পরিশ্রম নহার যে তিনি এক মাট 
অক্ষর প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই 
তাহার পরোপকারিতা ও মহানহৃতাবিতা গুণের 
পরিচয় দিতেছে । এবং তজ্জন্য তিনি শত 
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শত ধন্যবাদের পাত্র। অজ্ঞ'নান্ধকারারত 
কোন বিদেশে যাইয়া তদ্েশের ভাঁষ। শিক্ষা, 
সেই সকল ভাবায় গ্রন্থ রচন' করাঃ ও তছু- 
তি জাধক যন্ত্র নকল নিশ্বীণ করা সামান্য ক্ষ- 
মতা, অধ্যবসায় ও অস্বার্থপরতাঁর আয়ত্তাধীন 
নহে, যদি উইলকিন্লা সাহেব কষ্ট স্বীকার ক- 
রিয়া, বাঙ্গাল। ভাষায় অক্ষর প্রস্তুত না করিতেন, 
তাঁহা হইলে বোধ হয়ঃ হলহেড লাহেবের ব্যাক- 
রণ জননমাজের কোন উপকারেই আসিত না। 
সাধারণের অজ্ঞানতীবস্থাতেই বিলুপ্ত হইয়া 
যাইত। উইলকিন্স সাহেবের যত ও পরিশ্রমে 
তীয় বন্ধু হলহেড মহাশয়ের গ্রন্থ ১৭৭৮ খ'- 
ফান্ডে হুগলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল । 
মহামান্য রাজ। রামমোহন রায়ের শ্বদেশ- 
প্রিয়ত ও বিদ্যানুরাগিতার বিষয় অস্মদ্দেশীয় জন - 
গণের কাহারও অবিদ্িত নাই । তিনি স্বদেশের 
উন্নতি জন্য যে কি পর্য্যন্ত কায়িক ৪ মাঁনপিক 
পরিশ্রম করিয়।ছিলেনঃ তাহার পরিমাণ কর! যায় 
না| তিনি স্বদেশের উন্নতি করিতে করিতে 
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'অনাখিনী বঙ্গ-ভাষাকেও বিস্থৃত হন নাই। 
ত্প্রণীত ব্যাকরণ, বক্ত তা, ও জঙ্গীত মালা 
বঙ্গভাবার অঙ্গশোতিনী হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত 
গুণের কখনই অনার নাই । 

এইরূপ কত শত মহাত্বা বঙ্গভাঁষার 'উন্নতি 
লক্ষ্য করিয়া কত শত পুস্তক রচনা করিয়া 
ছিলেন ; এইরূপ কত শত মহাঁশর সঙ্গীত-সুধা 
অর্েশে উত্তোলন করত নাধারণের জন্য 
রাখিরা গিরাছেন ; এইরূপ কত শত মূহা- 
দয় ভাঁসা-উদ্যানে বান করত, সুরস-কল প্র 
কাব্য-বরক্ষ সকল সাধারণের জন্য রোপণ 
করির] গিরাছেনঃ তাহার সংখ্যা করা ভর। 
চিরছ্ঃখিনী বঙ্গতাঁষার ভাগ্যে কখনই অনুকূল- 
রি বার্ষত হয় নাই। সর্বদাই ছুরদৃষ রৰির 
প্রখর কিরণে ইহার সাহিত্য-ক্ষেত্র সম্তত অঙ্ক,র 
সকল অকালে অধিকাংশই ধংপিত হইয়াছে। 
তবে কতক ল সকাশর মূহাদয়ের যতে। অব- 
শিষ্টাৎশ যাহ! ছিল, তাহাই যত্বপূর্বক রক্ষিত 
হইরাছে। এমন কি, কেহ কেহ শারীরিক 
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পরিশ্রম ও কেহবা বহুল অর্থ ব্যয় করত, 
রোপণকারীদিগ্কে উতমাহিত করিয়াছিলেন । 
ইহ। কি সামান্য মহানুভাবতা যে, এক ব্য্তি 
স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়৷ কেবল 
সাধারণের উপকারার্থ ভূমির উর্বরতা সাধন 
পূর্বক তহসস্ভুত উপন্বত্ব সাধারণকেই প্রদান 
করিয়াছেন। ধন বদান্যতা ! এরপ মহাত্ব! 
পৃথিবীর সকল স্থানে, সকল অময়ে বর্তমান 
থাকিলে জগতের বিশেব মঙ্গন সম্তাবন! | 


(বঙ্গভাষাঁর বিদ্যালয় ।) 


স্বদেশের ভাষা অন্ৃশীলন ব্যতিরেকে 
লোকে কখনই শীঘ্র ও সহনা আস্মোন্নতি ক- 
রিতে পারে না। এক ব্যক্তি বহুল অর্থ ব্যয় 
করিয়। কত শত রাত্রি জাগরণ পুর্বক যে বিদে- 
শীয় ভাষ! ম্ধ্যমরূপ শিক্ষ। করিবেন, তাহার 
ন্যায় মেধা-শক্তি সম্পন্ন অপর এক ব্যক্তি তদ- 
পেক্ষা অন্প ব্যয় ও অণ্প পরিশ্রমে স্বকীয় 
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ভাবার মভাপগ্ডিত মধ্যে গণ্য হইতে পাঁরেন। 
এক ব্যক্তির বিদেশীয় ভাষ। বহুকাল শিক্ষ 
করিয়া এক পহৎক্তি রচন! করিতে হইলে, 
বারম্বার অভিধান ও ব্যাকরণের লাহাধ্য 
গ্রহণ করিতে হয়ঃ কিন্তু অপর এক ব্যক্তি 
খ্বদেশীর ভাঁষাঁয় তাহাঁ অপেক্ষা অপ্প বুযুৎ- 
পন্তি লাভ করিয়। বৃহৎ বৃহ স্ুললিত কাব্য 
সমূহ রচনা করিতেছেন। দেশীয় লোক স্বদে- 
শের ভাবা যত্বপূর্বক শিক্ষা না করিলে কখনই 
দেশের ভাঁষায় উত্তমোত্তম গ্রন্থের হব হয় ন|| 
অন্মদ্দেশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী 
তাবায় কাব্যাঁদি রচনায় প্ররুত্ত হইয়াছেন, কিন্ত 
কেহই ইহরাজ জাতিকে পরাজিত করিতে 
সক্ষম হন নাই। কোন্‌ স্থলে কিরূপ শব প্রয়োগ 
করা উচিত, দেশীয় লোক যেমন সেটা বুঝি- 
বেন, বিদেশীয়ের৷ কখনই ততদুর পারদর্শিতা 
লাত করিতে পারিবেন না। দেখুন ! ষখন 
ইৎলও দেশে নর্মীণ ফেঞ্চ তাষ! প্রচলিত ছিল, 
তখন এ দেশে কোন ন্ুবিখ্যাত কবি আবি- 
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ভূতি হন নাই,কিন্ত যখন ইৎলও্ডে দেশীয় ভাষার 
আলোচন! বৃদ্ধি হইল, অমনি উন্নত-মানলিক- 
রৃত্তি-সম্পন্ন সেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রণ 
প্রভৃতি কবি-কুল "চূড়া ব্যক্তিগণ জনসমাঁজে 
কীর্তিলাভ করিলেন ; যখন জর্মণদেশ হইতে 
ফেঞ্চ ভাষা অন্তর্থিত হইল, তখন অমণিসুবি- 
খ্যাত গোয়েখিঃ গিলর ফিনিগ্রথ্‌ প্রভৃতি 
মহোদয়গণের চিতোদ্যান জন্মণীয় কবিত্ব-কুন্ুমে 
পরিপূর্ণ হইল। আলিয়া খণ্ডের প্রতি দৃর্টি- 
নিক্ষেপ করিলে দেখ যায়, যখন পারম্যদেশে 
আরব্য ভাষার অধিক আলোচন। হইত, তখন 
উক্ত দেশে কোন প্রমিদ্ধ কাব্য -প্রণেতা উদ্দিত 
হন নাই, কিন্তু যে সময়ে এ দেশে দেশী 
তাঁবার আলোচন] বৃদ্ধি হইল, তখন ফেরদোনি 
ইরাণের রাঁজরুত্বান্ত লইয়া! বীররন-পরিপুর্ণ। 
£সা হাঁনামা” কাঁব্য প্রকাশ করিলেন, সাদিকৃত 
উপদেশময় গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইল, এবং 
ভুবন-বিখ্যাত কবিবর হাফেজও শান্তি-রসময়ী 
কবিভা-মাল। প্রকাশ দ্বারা জন-নমাজে যশো- 
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ভাঁজন হইতে লাগিলেন । এক্ষণে সাধারণে 
দেখুন! স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা দ্বারা জগতের 
কতদূর মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। অতএব ব্যক্তি 
মাত্রেরই প্রথমতঃ স্বদেশীয় তাঁষা উত্তমরূপ 
শিক্ষ। করির! তপরে বিদেশীয় ভাষানুশীলনে 
প্ররস্ত হওয়া উচিত | এক্ষণে বিবেচন| করিতে 
হইবে, কিপ্রকারে দেশীয় তাষার অন্ুশীলন 
বহুনরূপে হইতে পারে । অন্পরুদ্ধির প্রভাঁৰে 
এই মাত্র বল। ষাঁয় যে, বিদ্যামন্দির সংস্থাপনই 
তাহার প্রশস্ত উপায়। বিদ্যালয় সংস্থাপন 
পদ্ধতি মকল সত্য-জাতির মধ্যে প্রচলিত অ!ছে। 
বঙ্দদেশেও এই প্রথ! বহুকালাবধি প্রচলিত 
হইয়া আমিতেছে। তাহারই বিবরণ বর্ণন 
করা বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । কিন্ত বঙ্গ- 
দেশের ইতিবৃত্ত এতদূর অপরিজ্ঞেয় যে, প্রা- 
চীনকালের কোন বিবরণই বিশিউরূপ জ্ঞাত 
হওয়া ষায় ন।। বঙ্গভাষার বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
অধুনা যে সকল বিবরণ পাওয়। যায়, তাহারই 
সার মর্ম এস্থলে লিখিত হইল। যথ।__- 
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খুষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে মালদহ 
প্রদেশে ইলট্টন সাহেব কর্তৃক, এতদ্দেশীয় 
তাধা শিক্ষাদানার্থ, কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হর। মান্যবর ইলট্টন সাহেব বজদেশের এক 
জন মহোপকারী ব্যক্তি। তহ্কালে তাহার 
যত়ে বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকের অনেক অভাৰ 
মোচন হইয়াছিল । তাহার কিছু দিন পূর্বে 
মহামান্য গবর্ণর জেনেরল লর্ড ওয়েলেস্লি 
ভাবিলেন, ইৎলওড হইতে যে সকল নিবিল-ন1- 
রবেন্ট ভারতবর্ষে আগমন করিতেন, তাহারা 
কেহই এতদ্দেশীয় ভাষায় বুযুৎুপন্ন ছিলেন না| 
তন্নিমিত্ত রাজকার্যের অতান্ত গোলযোগ হইত। 
লর্ভ ওয়েলেসলি মেই ৰিশৃর্থলা দুর করিবার 
জন্য প্রয়ান পাইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তিনি 
১৮০০ খুষ্টা্দে “ফোটিইলিম কাঁলেজ নাঁমক” 
একটা বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন। তাহাতে 
কেবল এতর্দেশীয় ভাষা সম হ শিক্ষা! প্রদান কর! 
হইত। ইংলগ্ড হইতে যে সকল ব্যক্তি নিবি- 
লির়ান হুইয়৷ এখানে আমিতেন, তাহার! উপরি 
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উক্ত বিদ্যালয়'্টাতে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষো- 
ভীর্ণ না হইলে সর্বিমে পুবেশের অনুমতি 
পাইতেন না। পূর্ব কথিত ডাক্তার কেরি সেই 
বিদ্যালয়ের পধান অধ্যাপকের আমন প্রাপ্ত 
₹হয়েন। এনক্ডিন্ন উহ্কল নিবাসী পগ্ডিতবর 
হৃত্যুঞ্জীয় ও অন্যান্য অনেক উপযুক্ত পণ্ডিত 
মহাশয়ের! নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই জঅময়ে 
উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ বঙ্গভাষায় অনেক- 
গুলি পুস্তক রচিত ও মুদ্রাপ্সিত হয়। ১৮১৪ 
খু অন্দে পাদরি মে সাহেব চুটুঁড়া নগরীতে 
একটা বাঙ্জাল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৮১৩ খুঃ অনের জুন মাস পর্যন্ত ত২ প্রতি- 
ভিত বিদ্যালয়ের-সংখ্যা ১৬টী হইয়াছিল। সেই 
সকল বিদ্যালয়ে ৯৫১ জন ছাত্র অধায়ন করিত। 
তাহার পর বিদ্যালয়-সংখ্যা ২৬ হইলে, বদা- 
ন্যবর গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ভেক্টিংস কর্তৃক 
উপরোক্ত বিদ্যা-মন্দির সমুহের ভন্নতি নিমিত্ত 
সাহাধ্য প্রদত্ত হয়। ১৮১৬ খ.ঃঅব্দে পূর্ব 
কথিত বিদ্যালয় সমুহে ২১৩৬জন বালক 
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পাঠ করিত। এইরূপে ক্রমশঃ বিদ্যাল- 
য়ের সংখ্যা বর্ধিত হওয়াতে অধিক শিক্ষকের 
প্রয়োজন হইতে লাগিল, তজ্জন্য শিক্ষক প্রস্তুত 
করণার্থ আর একট স্বতন্ত্র বিদ্যামনিদির সংস্থা" 
পিত হয়। ১৮১৮ খু ঃ আবে বিদ্যালয়ের সং 
খা ৩৭টী হইয়:ছিল। তাহাতে ৩০০০ ছাত্র 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইত | কিন্তু বঙ্গদেশের হতভা- 
গযতা দোষে এই জময়ে রেবরেও্ড মে সাহেব 
প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহার পর পিয়ার্মন 
সাহেব উক্ত বিদ্যালয় সমুহের ভার গ্রহণ 
করেন । সদাঁশয় পিষ়ার্সন এবৎ হার্পি এ দে- 
শের উন্নতির জন্য বিস্তর কায়িক ও মানসিক 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন | এই হই পাদরির 
প্রত চন্দননগর ও কালনার মধ্যবত্তী স্থান 
সমৃহে অনেকগুলি বাঙ্জাল। বিদ্যালয় সংস্থাপিত 
হইরাছিল। ১৮১৯ খঃঅবো উক্ত মঙো- 
দয়দিগের হস্তে চুচুড়। ও তাহার নিকটবস্তাী 
স্থান সমূহে ১৭া বিদ্যালয় ও ১৫০০ ছাত্র এবং 
বাকিপুরে ১২টাস্কল ও ১২৬৬ জন বালক 


৭২ বঙ্গ ভাষার ইতিহাঁস। 


ছিল 1 সেই সকল স্কুলে মান্দ্রাজের শিক্ষা- 
প্রণালী অনুসারে শিক্ষ। প্রদত্ত হইত। জেই 
বিদ্যালয় সকলের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণম্ন্টে 
[নিক ৮০০ টাকা সাহায্য প্রদান করিতেন। 

চর্চ মিসন সোসাইটাও বাঙ্গালা ভাষার 
উন্নতির জন্য চেট। পাইয়াছিলেন । ১৮১৬ খ্বঃ 
অব্ে কাণ্ডেন ঝয়ার্ট সাহেব এই অভাকর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়! বদ্ধমানে ছুটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। পরে ১৮১৮ খুঃঅন্দে ততপ্রতাঙ্ঠত 
বিদ্যালয়ের সহখ্যা ১০্টা হয়, তাহাতে ১০০০ 
ছাত্র অধ্যয়ন করিত। টয়ার্ট সাহেব সেই স- 
কল বিদ্যালয় স্থাপন সময়ে অনেক বাধা পাই- 
য়াহিলেন। বিশেষত সেই কালে তথায় ব্রঙ্গণ- 
শিক্ষকদিগের প্রতিন্িত টা পাঠশালা ছিল। ত্রা- 
দ্ধণ শিক্ষক মহাশয়ের লাভ ও ধন্মলোপাশঙ্কার 
মিননরিদিগের বিপক্ষতাচরণ আর্ত করেন। 
কিন্ত ঘোগ্যবর ষট,য়ার্ট সাহেবের কার্ধ্য দক্ষতা- 
গুণে সেই সকল বিত্ব পরিশেষে নিব'রিত 
হইরাছিল। তিনি চুচুঁড়ান্থ মে সাহেবের 
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শিক্ষা প্রণালীর অহ্করণ করেন। সেই সকল 
পাঠশালায় ম দিক ২৪০ টাক! ব্যয় হইত 
১৮১৯ খুকান্ধে “কলিকাতা স্কূলবৃক 
সোসাইটী* কতকগুলি বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বতার 
গ্রহণ করেন। তাহাতে বর্দমানস্থ য়া 
সাহেব প্রণীত নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল । 
দেই সকল বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটার প্রতি 
১৬ টাকা ব্যয় পড়িত। এই সময়ে এতদ্দে- 
শীয়গ্ণও নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন না, তীহা- 
দিগের অধীনেও ১০০টা বিদ্যালর প্রতিহ্টিত হই- 
য়।ছিল ; এবৎ ভীহারা সেই সকলের উন্নতির 
নিমিত্ত এতদূর যত্বান হইয়াছিলেন যে, প্রথম 
বহুসরেই চাঁদা ও এক কালীন দান ৮০০০ টাকা 
সংগ্রহ করেন| মাননীয় ডেবিড হেয়ার সাহেবের 
পরোপকারিতার বিষয় কাহারও অবিদ্বিত নাই। 
তিনি নিজার্জ্জিত তাবৎ সম্পত্তি ও জীবনের 
অধিকাঁশই এ দেশের মঙ্গলজন্য ক্ষেপণ করি- 
য়াছিলেন।.. তিনি শ্থত রাজা জর রাঁধাকান্ত দেব 
বাহীছ্ররের নহায়তায় বঙ্গভাথাঁর ও বক্ষ বিদ্যা- 
ছু 
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লয়ের উন্নতি বিধানে প্ররত্ত হন ভীহাঁরই 
প্রযত্তে কলিকাত! ও অন্যান্য স্থানের গুরু- 
পাঠশাল। সকল উন্নতাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
তৎকর্তক অনেক বিদ্যালয় জংস্থাপিত হয়| 
তন্মধ্যে “সেন্টারল বর্ণাকিউলার স্কুল” নামক 
বিদ্যালয়ট্টা প্রধান। এই পাঠশালার ছুই শত 
বালক অধ্যয়ন করিত। 

১৮২১ খ.ঃ অব ১১৫টা বাঙ্গাল! বিদ্যালয় 
ছিল । ১৮৩৩ খঃ অব্দ পর্যন্ত এ সকল বিদ)- 
লয়ের কার্য অতি ডৎকৃষ্ট্ূপে চলিয়া আইসে। এ 

'সকল বিদ্যালয ১৮২৩ খুঃ অন্ধে গ্বর্ণমেন্ট হইতে 

৫০০ টাকা সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়।ছিল। তখন 
এ সকলে ৩১৮২৮ জন ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইত। 

কলদিকাতাস্থ চর্চমিসনরি এসোসিয়েমন 
দেশীয় ভাষার অনেকগুলি বিদ্যামন্দির স্থাপন 
করিয়াছিলেন। সেই সকল পাঠশালায় ছাত্র 
সংখ্যা ছয় শতের অধিক ছিল না। এই সময়ে 
বাপ্টিউ মিলন সৌসাইডী এবং লগ্ন মিস্ঃরি 


বঙ্গ ভাঁষার ইতিহাস | ৫ 


সোঁসাইটা দ্বারারও অনেকগুলি বাঙ্গালা পাঠ- 
শাল! প্রতিনিত হইয়াছিল। 

১৮২১ খু; অবে চর্চসোসাইটী কলিকাতা 
স্কুল বুক সোদাইটার নিকট হইতে কতকগুলি 
[বদ্যালরের তার প্রাপ্ত হন। তাহার! সেই সক- 
লের তত্বীবধানার্৫থ জোঠার সাহেবেকে নিযুক্ত 

রেন। ১৮২২ খর অন্দে একখানি পুস্তকে 
যীশুখুষ্টের নাম দর্শন করত অকম্মাৎ কতকগুলি 
বালক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিল। 

মিস কুক "শী একটা ইউরোপীয় স্ত্রীলোক 
১৮২১ খুঃ অব্দে মাননীরা লেডী হেষ্টিংসের 
উৎসাহে চর্চ মিসনরি সোনাই'টার সহিত সৎজরৰ 
রাখিয়া কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম 
সূত্রপাত করেন। ১৮২২ খক্টাব্দে তহ প্রতি- 
চিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২ন্টী হয় । তাহাতে 
৪০০ বালিকা অধ্যয়ন করিত | 

“খুকটান নলেজ মৌসাইটা” ১৮২২ অবে 
প্রথম নার্কেল স্কুল সংস্থাপন করেন। ভীহাদি- 
গ্নের প্রতিঠিত প্রত্যেক সার্কেলে €৫টী করিয়া বঙ্গ- 
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পাঠশালা ও একটা মেণ্টল স্ক'ল ছিল। পূর্বে 
যে সকল সার্কেল ছিলঃতন্মধ্যে ট লিগঞ্জ, হাবড়া, 
ও কাশীপুর অতি প্রধান। ১৮৩৪ অবে প্রপো- 
গেসন মোসাইটী এঁ সকল বিদ্যালয়ের ভার 
গ্রহণ করেন | তাহাতে ৬৯৭ জন বালক অধ্য. 
য়ন করিত। ১৮২৪ খ.ঃ অন্দে “সেন্ট ঁল স্ষুল” 
এবং ১৮৩৭ অন্দে “আগড়পাড়া অরফ্যান 
রেফিউজ” নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়| 

হৎ্পরে আুৰিখ/াত ভিস্ক ওয়ার বেখুন 
সাহেবের বালিক। বিদ্যালয় স্থাপিত হহয়াছে। 

১৮৫৫ খুষ্টাবের ১৭ই জুলাই গবর্ণমেন্টের 
আজ্ঞান্ুসারে শ্রীষুক্ত হশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কর্তৃক কলিকাতা নন্মীল বিদ্যালয় সং- 
স্থাপিত হয়। সেই সময়ে ভ্রিয,ক্ত বাবু অক্ষয়- 
কুমার দত্ত ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন | শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিতবর মধুসুদন বাঁচস্পতি মহাশয় দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন। কিছুকীল পরে 
শ্রীযুক্ত রাঁজকুষ্ণ গুপ্ত মহাশয় তৃতীয় শিক্ষক 
হ্‌্ন। 
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তশুপরে হুগলি ও ঢাকাস্থ নর্মীল বিদ্যালয় 
প্রভৃতি অনেকগুলি দেশহিতকর বিদ্যামন্দির 
প্রতিহ্টিত হয়। এতগ্ডিন্ন এক্ষণে বজদেশের 
নান! স্থানে কত শতবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে 
ও হইতেছে,তাহাঁর নিশ্চয় করা অত্যন্ত সুকঠিন। 





(বাঙ্গালা সংবাদ পর) 

প্রায় ৫২ বনর অতীত হইল, বঙ্গদেশে 
বাঙ্গাল! পত্রিকার প্রথম প্রচলন আরত্ভ হই- 
য়াছে। বঙ্গদেশের শুভানুধ্যায়ী শ্রীরামপুরস্ছ 
মিনসনরিগণ ইহার প্রথম উদ্যোগী । ১৮১৮ 
খস্টীর অব্দের এপ্রেল মাসে পূর্ব কথিত 
ডাক্তর মা্সমান সাহেব “দিদর্শন” নামক 
একখানি বাঙ্গালা মামিক পত্র প্রকাশ 
করেন। তাঁহংতে নানাবিধ হিতকর প্রবন্ধ ও 
বাদাদি লিখিত হইত, কিন্তু তাহা প্রথম 
হখ্যা মুদ্রিত হইয়াই “সমাচার দর্পণ” নাম 
ধারণ করত সাণ্ডাহিক নিয়মে প্রচার আরস্ত 
হয়। ডংক্তার কেরি সাহেব এই পত্র প্রচারণ 
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বিষয়ে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার আপত্তি কোন ফলদায়ক হয় নাই । গব- 
এর জেনেরল লর্ড হেব্টিংসও মিননরিদ্িগের এই 
মহহ কার্ষ্য সন্তষ্ট হইয়।ঃ ইহাঁর উন্নতির নিমিত 
তৎকালপ্রচলিত ডাক মাশুলের চতুর্ধা*শে 
ইহ বিতরণের অনুমতি দেন। শ্থত বাৰ্‌ দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর সমাচার দর্পণের প্রথম গ্রাহক 
শ্রেণী মধ্যে ভূক্ত হন? তৎপরে অন্যান্য স্বদেশ_ 
প্রিয় মহোদয়গণ তাহার উন্নতিকণ্পে ব্রতী 
ইয়াছিলেন। অমাঁচাঁর দর্পণ প্রকাঁশের এক 
পক্ষ পরে “তিমির নাশক” নামক একখানি 
বাদ পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে 
আরত্ত হয়। একজন বঙ্গবাষী ইহার সম্পাদক 
ছিলেন | বাঙ্গালী কর্তৃক এই প্রথম সংবাদ 
পত্র গুচার হয়। ছুঃখের বিষয়ঃ তিমির নাঁশক 
স্বকীয় নামের সার্থকতা সাধন করিবার পূর্বেই 
বঙ্গসমাজ হইতে অন্তহিত হইয়াছিল ! 
উহার কিয়দ্দিন পরে প্রাচীনতম *মমাঁচার 
চন্ড্রিক” কলিকাত৷ হইতে প্রকাশিত হয় | শ্যত 
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বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন| সময়ে জময়ে সমাচার দর্পণ 
ও চক্দ্রিকাঁয় তুমুল সংগ্রাম হইত 1__যখন গবর্ণ- 
মেন্ট সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য সচেষ্ট হয়েন, 
তখন সেই বিষয় লইয়া পূর্বোক্ত পত্রদয়ে 
অত্যন্ত আন্দোলন হইয়াঁছিল। সমাচার দর্পণ 
উক্ত ছুনীর্তি সংশোধন জন্য অনেক প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু চক্ড্িকায় বিপরীত মত 
ব্যক্ত হয়| চন্দ্রিক! হিন্দ্ু-সমাঁজের প্রতিপো- 
ধিকা ছিলেন| খ.ষ্টানদিগের অযথা আক্রমণ 
হইতে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করণার্থ এই পত্রিকা 
প্রচারিত হইয়াছিল। রাজা সর রাধাকান্ত দেব 
বাঁহাছ্বর ও অন্যান্য হিন্দুধশ্বাহ্রাগী মহোদয়গণ 
চন্দ্রিকার অনেক উপকার করিয়াছিলেন । 
যাহ! হউক, দর্পণ ও চন্দ্রিকা প্রায় ত্রমাথত দশ 
বহসর প্রতিযোগিতা করিয়াছিল । তদন্তর 
প্রথমোক্তখানি জনমমাজ পরিভ্ঞাগ করে, 
শেষোক্ত চক্ট্িকা এখনো যথানিয়মে বহির্গতি 
হইয়। স্বদেশের উপকার সাধন করিতেছে। 
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গ্রন্থকর্তীদিগের বিবরণ লিখিবাঁর সময়ে 
কখিত হইয়াছে, ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ 
হইতে «নংবাদ প্রভাকর” পত্রের প্রচার আ- 
রস্ত হয়। কলিকাতাস্থ মৃত মহাতআ যোগীন্দ্ 
মোহন ঠাকুর এই পত্র প্রচারণের বিস্তর 
সাহায্য করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ সাগ্াঁহিক 
নিয়মে চলিত, ১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ রুধ- 
বার হইঙে তিন বগুসর কাল সপ্তাহে তিনবার 
করিয়৷ মুদ্রিত হয়, ১২৪৬ জলের ১লা৷ আষাঢ় 
অবধি বর্তম্মান সময় পর্যন্ত যথা নিয়মে প্রত্যহ 
প্রকাশিত হইয়। আনমিতেছে। শ্ত্রীযুক্ত বাবু 
রামচন্দ্র গুপ্ত ইহার বর্তমান সম্পাদক। মান্য- 
বর ৰাব্‌ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার সহ- 
কারিতা করিয়া থাকেন | পুভাকরের পর 

বাদ পৃর্ণচন্্রোদয় পত্র প্রকাশিত হয়। 

১২৪২ সালে “সংবাদ ভক্কার” পত্র প্রথম 
উদয় হয়। মৃত গোঁরীশঙ্কর তষ্টীচার্য্য মহাশয় 
এই পত্রের জন্মদাতা । ভট্টাচার্য্য মহাঁশয় 
খর্বাকার ছিলেন, এজন্য তাহাকে সকলে 
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£গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য” বলিয়া! ডাকিত। তিনি 
সুলেখেক ছিলেন, তাহার গদ্যপদ্য উভয়বিধ 
রচনা করিবার ক্ষমত। ছিল। তাহ।র দ্বার 
অনেকগুলি বিলুপ্ত পুস্তক আবিষ্কৃত ও অনু- 
বাদিত হইয়াছে । তিনি পরলোক গত হইলে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্থ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যা- 
রত্ব মহাশয় নান বিশ্ব বিপত্তি অতিক্রম করত 
ভাঁক্করকে জীবিত রাখিয়াছেন। 

১৭৬৫ শকে (২৫০ সালে) তত্ববোধিনী সভার 
পত্রিক। প্রকাশ হইয়াছিল। এই পত্রিকা সম্বন্ধে 
পুর্ববেই এক প্রকার কথিত হইয়াছে,অতএব এস্থলে 
তাহা পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই । অন- 
স্তর “সাধুরগ্জন” ও *পাষণ্ড পীড়ন” নামক হই 
খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর 
বাবু দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। «পাও 
পীড়ন” ১২৫৩ নাঁলের ৭ই আষাঢ় দিবসে 
প্রথম মুদ্রিত হয়! সীভাঁনাথ ঘোষ নামক এক 
ব্যক্তি তাহার নামধারী সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু 
কবিবর ঈশ্বর গুপ্তই তাহার সমুদায় কার্য করি- 
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তেন। পুর্ব্বোক্ত পত্রদ্বয় প্রথমতঃ নানা প্রকার 
উত্রুষ্উ উতকু্ প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্ক.ত করা হইত, 
কিন্ত কিছুকাল পরে ভাক্কর অম্পাদক গৌরী 
শঙ্কর তট্রীচার্যা “রসরাজ” পত্র প্রচার করেন। 
এক ব্যাবসয়ী লোকের কখনই মিলিতভাৰে 
থাকিতে পারে না। নুতরাৎ কবিবর ঈশ্বর 
গুপ্ত ভাঁক্কর সম্পাদকের প্রতিপক্ষ হইয়া উঠি- 
লেন। তাহার প্রকাশ্যরূপে পরস্পরের কুৎসা 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন? ১২৫৪ সালের 
তার মাজে নামধারী জম্পাদক সীন্তানাথ 
ঘোষ পাষণ্ড পীড়নের শীর্ষক পহক্তি গো- 
পনে লইয়া পলায়ন করেন। তাহার পর 
ভাক্কর যন্ত্রালয় হইতে ভুই এক সংখ্যা বা- 
হির হইয়াই লুক্কায়িত হয়। রসরাজ জীবিত 
থাকিরা আর কিছুকাল উৎপাত করিয়াছিল । 
তাহার অমকালে “যেমন কন্ম তেমনি 
ফল” নামক একখানি পত্রের প্রচার হয়। 
২স্কৃত কালেজের একজন কতবিদ্য ছাত্র 
তাহা সম্পাদন করিতেন । এই পত্রের সহিতও 
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রমরাজের কলহ হইয়াছিল। সেই বিবাদ 
উপলক্ষে যেমন কর্থা তেমনি ফলের স্তু হয়, 
রসরাজ তাহার পরেও মুদ্রিত হইয়। আসিতে 
ছিল, কিন্তু ১২৭৫ সাল অবধি আর জনমমাজে 
বহির্গত হয় নাই। 

ইভার পুর্বে “সমাচার সুধাবর্ষণঃ নামক 
পত্র প্রচারিত হয়। 

১৮৫৪ খু অন্দে (১২১৬১ জালে) বঙ্গবিদা 
গ্রকাশিকা নামী পত্রিকার প্রচারণ আরম্ত হয়। 
প্রথমতঃ ইহা নানা প্রকার উন্নতি আাঁধক প্রবন্ধ 
সমূহে পরিপুরিত হইয়া, ম.পিক নিয়মে 
প্রকাশিত হইত। শ্ীযুক্ত বাঁরু নবীনচন্দ্র আয 
মহাশয় ইহার সম্পাদক । সম্পাদক গুরুতর 
পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতঃ, এক্ষণে এই পত্রিকা 
খানি প্রাত্যহিক রূপে প্রকাশ করিতেছেন । 

১২৬৩ মালে গবর্ণমেন্ট শিক্ষা-বিভাগের 
নিমিন্ত “এডংকশন গেজেট” নামক একখানি 
বাঙালা-পত্র প্রকাশেঙ্ছু কহন। পাদরি স্মিথ 
সাহেবের প্র+ই এই পত্র মম্প'দনের ভার অর্পিত 
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হয়। প্রথমে কলিকাতার দক্ষিণা শ পদ্মপুকুর 
নামক স্থান হইতে প্রকাশিত হইত। তৎপরে 
বাবু প্যারীচরণ সরকার মহোদয় সম্পাদকতা 
গ্রহণ করেন। ইহার সময়ে এডুকেশনের 
অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। কয়েক বহসর 
হুইল, তিনি ইহার সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিয়া 
ছেন| এক্ষণে উহার সমস্ত ভাঁর মাণ্যবর 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে অর্পিত 
হইয়াছে। বর্তমান সময়ে এডুকেশন গেক্ষেট 
হুগলি বুধোদয় যন্ত্র হইতে যন্ত্রিত হইয়া প্রকাশিত 
হয়। পূর্বে গবর্ণমেন্ট মাসিক ৩০০ টাকা 
সাহাষ্য প্রদান করিতেন, দেব বাবুর নময়ে 
তাহ! রহিত করিয়াছেন। 

১২৬৪ সালে দেশহিতৈষী বারু রাঁজেন্দ্রলাল 
মিত্র মহাশয় দ্বার! বর্ণাকিউলার লিটারেচর 
সোসাইটীর সহাঁষ্যে “বিবিধার্ঘপং গ্রহ” প্রচা- 
রিত হয়। সেই পত্র প্রতি মাসে মুদ্রিত হইত । 
হুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ও কিছুকাল 
তাহা জম্পাদন করিয়া! ছিলেন। বিবিধার্থ- 
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ংগ্রহ এক্ষণে জীবিত নাই £ তাহার পরিবর্তে 
“রহস্য-সন্দর্ভ” প্রকাশিত হইতেছে | 
১২৬৫ সালে «নোমপ্রকাঁশঠ প্রচারিত 
হয়। প্রথমতঃ ইহ| কলিকাতায় মুদ্রিত হইত । 
কিন্তু এক্ষণে উহা কলিকাতার দক্ষিণ চাক্গড়ি- 
পোতা নামক স্থান হইতে সাগাহিক নিয়মে 
প্রকাশিত হইতেছে । সংস্কৃত কালেঞজের 
সাহিত্য অধ্যাপক প্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যা- 
ভূষণ ইহার সম্পাদক । বারু ধিপ্রদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ভাহার সহকারী। ইত্যগ্রে শ্রীযুক্ত 
বারু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রায় ভুই বৎসর 
কাল তাহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন । নংবাদ 
পত্রের বে সকল গুণ থাক আবশ্যক, সোঁম- 
প্রকাশে তাহার কিছুরই অভাব নাই ঃ তজ্জন্যই 
বঙ্গনমাঁজে ইহার এত মান বৃদ্ধি হইয়াছে । 
১২৬৭ সালের বৈশাখ হইতে *ভারত- 
বর্ধীয় সংবাদপত্র” নামক একখানি পত্র প্রকা- 
শিত হইয়।ছিল। রক্বীবলী নাটকের মর্মানুবাদক 


যুক্ত তারকনাথ চুড়ামণি কর্তৃক তাহা সম্পাদিত 
জজ 
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হইত। কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি এই উন্নতি- 
নাধক কার্যের নিমিত্ত ১৫৪৪ টাকা সাহীষ্য 
দান করিয়াছিলেন। মেই পত্র পক্ষান্তরে 
প্রকাশ হইত। ছুঃখের বিষয়ঃ বিনা মুল্যে 
বিতরণ জন্য সেই খানির সৃষ্টি হয়, সুতরাং 
অপ্প দিন জীবিত থাঁকিয়াই অন্তর্থিত হইয়াছে। 

এ বত্নর পরিদর্শক” পত্র প্রচার হয়। 
পণ্ডিতবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কাঁর ও মদনগোপাল 
গোস্বামী ইহার প্রথম সৃ্টি করেন। ১২৬৯ 
মালের ১ল! অগ্রহারণ হইতে শত বাবু কালী- 
প্রসন্ন নিংহ মহোদয় উহ্থার জম্পাদকত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিদর্শক দীর্ঘ 
কলেবর ধারণ করে| শ্রীযুক্ত জগন্সোহন তর্কা- 
লঙ্কার ও শ্রীযুক্ত বারু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় এই. পত্রের সহকারী ছিলেন। এ 
বহুসর মধ্যে «জংবাদ সজ্জনরঞীন” ও “ঢাঁকা- 
প্রকাশগনামক আর হইখানি পত্রের সুফি হয়। 
গ্রথমোক্ত পত্র অকালে অন্তর্থিত হইয়াছে, 
ঢাকা প্রকাশ এখনও প্রতি সপ্তাহে বহির্গত হয়। 
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অতঃপর ১২৭১ সালে “হিন্দুহিতৈষিণী” 
গত্রিক! প্রচারিত হইয়াছে | পুর্বে ৰারু হরিশ 
চন্দ্র মি ইহার সম্পাদক ছিলেন। 

তৎপরে «গ্রামবার্তাপ্রকাশিক1” «অহ্থ তব" 
জার পত্রিকা” *প্রয়াগদুত" “হিন্দুরঞ্জিকা” ইত্যাদি 
প্রকাশিত হইয়া জনসমাজের প্রভূত উপকার 
সাধন করিতেছে । এতস্ডিন্ন যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পত্রিকা বক্গভাষার উন্নতি লক্ষ্য করত বাহির 
হইয়াছিল ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কর! যায় 
না । এক্ষণে অস্মদেশের অবস্থ। উন্নত। আবাল 
রদ্ধ সকলেই স্বদেশ ও ম্বদেশীয় ভাষার প্রতি 
বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন । এই নিমিত্তই 
বাঙ্গাল! পত্রিকার দিন দিন গৌরব বৃদ্ধি হই- 
তেছে। দেশীয় সংবাদপত্র যতই প্রকাশিত 
হইবে, ততই মঙ্গল। 

পরিশেষে মহত্ব! প্রজাহিতৈষী গবর্ণর নর 
চার ল্‌স্‌ মেট্কাফ, সাহেবকে ধন্যবাদ ন! দিয়া 
প্রস্তাব শেষ করিতে পারিলাম না| তিনি 
ছয় মাস এই দেশ শাসন করিয়। অনেক উন্নতি- 


৮৮ বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। 


সাধক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তাহার 
পূর্ব্বে এদেশীয় (কি ইতরাঁজী কি বাঙ্গালা) 
ংবাঁদপত্র সকল গবর্ণমেন্টের নিয়োজিত কর্ম- 
চারী দ্বারা পরীক্ষিত না হইলে, যন্ত্র হইতে 
বাহির হইত নাঁ। তন্নিবন্ধন পত্রিকা সম্পা- 
দকদিগকে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হইত, 
স্বাধীন মতও প্রকাশ করিতে পারিতেন না। 
সদাশয় মেটকাক লাহেব সেই গোলযোগ 
নিবারণের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনত। প্রদান 
করিয়াছেন। তিনি অধিক কাল এদেশে থাকিলে 
অস্মদ্দেশের অত্যন্ত মঙ্গল হইত। তাহার 
নিমিত্ত এক্ষণে নকলে স্বাধীন তাবে মনোভাব 
ব্যক্ত করিতেছে, স্বদেশের কুরীতি সকল সং- 
শোধনার্থ লেখনী ধারণ করিতেছেন ; তীহারই 
মহানুভাবতাঁয় অশিক্ষিত গুজাগণ রক্ষা পাই- 
তেছে ; তাহা! হইতেই হুষউমতি রাজকন্মচারিগণের 
অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। যে মহোদয় দ্বার! 
এহদুর উপকার সাধিত হইয়াছে, বঙ্গমমাঁজের 
কৃতজ্ঞ অন্তরে তীহীকে ধন্যবাদ দেওয়া! কর্তব্য 
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ধীহাঁদিগকে লইয়! বঙ্গভাঁষা, বাহার বঙ্গভাষাকে 
ভাঁষামধ্যে গণ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, উপসংহারে 
ভাঁহাদিগের বিষয় সমাঙ্গোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক 
ও কৃতজ্ঞতাঁর উপদেশ | কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা 
সাঁধ্যাতীত | তথাচ একবারে পরিত্যাগ করাঁও অৰি- 
ধেয় বিবেচনায় যথা সাধ্য নিম্নে সংক্ষিগ্ত বিবরণ গ্রহণ 
করিলাম। 

এই বিষয় পর্যাীলোচন| করিবার প্রথমেই পণ্ডিত- 
বর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাঁশয় আমাদিগের 
বরণীয় হইভেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামো- 
চ্টারণ মাত্রেই আমাদিগের আন্তঃকরণ এক অপুর্ব ভাবে 
আপ্লুত হয়। বস্ততঃ তাহার করপলবনিঃস্থত বেতাঁল 
পঞ্চ বিংশতিঃ বিধরাঁবিবাঁশ, লীতার বনবাঁম, শকুন্তলা, 
ভ্রান্তিবিলাঁস, জীবনচর্রিত, চরিতাবলী, বেপোদয় 
প্রভৃতি এবং সংস্কৃত ভাষ| ও সংস্কৃত নাহিতা বিষয়ক 
প্রস্তাব, যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিন কখনই 
তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না| উতর রচনা, 
উত্রুষ্ট বিদ্যান্ুরাগ, সমাজনংহ্কররণ ও দানশীলতাদি 
বহুবিধ নগ্গুণ ইহার শৌতাময় অলঙ্কার। এই 
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জন্যই তাহার যশঃগ্রভ। দেশ বিদেশে বিস্তুত 
হইয়াছে। 

দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ব মহাঁশয়। সু- 
মধুর ও কোমল গদ্য রচনায় ইনি বিদ্যাসাগর অপেক্ষা 
কোঁন অংশে হ্যুন নহেন | ইহার বর্ণিত বিষয় সকল 
অধিক শিক্ষাপ্রদ ও প্রীতিকর। ইনি কবিতাও রচন! 
করিতে পারেন। *অনঙ্গমোহন কাঁবা” ইণভাঁর রচনা | 
পরিতাপের বিষয়! এই পুস্তকখানি অতিশয় অপ্রাপ্য 
হইয়াছে! অক্ষয়বারুর অণ্ধকাংশ প্রবন্ধ ইংরাজী 
হইতে অনুবাঁদিত, কিন্ত তাহার রচনার এমনি অপুর্ব 
কৌশল যে, কিছুকাঁল পরে তাহাকেই মুল বলিয়া লো- 
কের ভ্রম হইবে । ইনি “তত্তববোধিনী পত্রিকা” প্রথম 
হইতে ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়াছেন । এই 
পত্রিকাও সংবাদ প্রভাকরে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত 
হইয়াছিন, তাহাই সঞ্জলন করিয়। তিনভাগ চারপাঠ, 
বাহ্‌ স্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সন্বন্ধবিচার ছুইভাগ, 
পদার্থ বিদ্যা, ধর্মনীতি এবং ভারতবধীন় উপাসক- 
সম্প্রদায় নামক ৮খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন । 
অনেকে ইহাকে বঙ্গভাষায় স্ুবিখ্যাত এডিমনের সহিত 
তুলন। করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অক্ষয়বারু এই তুল- 
নার অযোগ্য পাজ নন। 

সগ্দগাঁধার বাবু রাঁজেন্্রলাল মিত্র বহুকাল হইতে 
বন্ষভাষার রমণীয় উদ্যানে বিহার করিতেছেন। 
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স্বদেশহিতকর এমন অণ্প ব্ষিমই আছে, যাহাতে 
রাজেক্দববু আহ্লাদের সহিত যোগ নাদেন। বর্ণা- 
কিউলার লিটারেচর সোসাই্টীর ইনি একজন গ্রগান 
অধ্যক্ষ! এই সভ।র “বিবিধার্ঘ-সংগ্রহ' তৎকর্তৃক 
সম্পাদিত হইত। তাহার পরিবর্তে “রহস্য-সন্দর্ভ” 
পত্র লিখিত হইতেছে। উক্ত- পত্রদ্বয়ের উত্কর্ষের 
বিষয় পুর্বেই কহ! হইয়াছে । এ ছুই পত্রের বর্শিত 
বিষয় কেবল বিজ্ঞবর রাজেক্রবারুন বহছুদর্শেতা ও 
বির্দাল্রাগিতাঁর পরিচয় দিয়! থাকে | এতগ্ডিম্ন পত্র- 
লিখিবার ধার] প্রনৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যক পুস্তক, 
মুদ্বশ্য মানচিত্র ও অমদ্দেশীয় প্রাচীন কীর্তিকলাপের 
ফটোগ্রাফ সমূহ তাহার দ্বার প্রচারিত হইয়াছে। 
ই'ছার ন্যায় প্রাচীন ইতিহান অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি 
বাঙ্গালী সমাঁজে দ্বিতীয় নাই ৰলিলেও অতত্যুক্তি হয় ন1। 
ইনি এই উদ্দেশে মধ্যে মধ্যে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়। 
থাকেন। কেবল এই মাত্র গুণ নয়, এসিয়াটিক পো” 
সাঁইটীর অধিবেশনে ইনি সচরাচর যে সকল ছুলভ 
পদার্থের আবিষ্ষারবিষয়িণী ঘোষণা পাঠ করেন, 
তাহা সাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও বিশেষ উপ- 
কারক। বিজ্ঞানশীন্ত্রের চর্চায়ও ইহার আন্তরিক 
উত্সাহ ও অনুরাগ আছে। ৭৮টী ভাষাঁয় ই'হার 
যথোচিত বুণ্পত্তি থাকাতে মনোৌগত সকল ইচ্ছাই 
প্রায় তিনি কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইতেছেন। 


৯২, বঙ্গ ভাঁষাঁর ইতিহাঁন। 


মৃত বাঁবু কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় মাঁতৃভাঁষাঁর 
নিশেষ উপকার সাধন করিয়া শিয়াছেন। ভীহ'র 
মেধাশক্তি এত প্রখরা ছিল যে, তিনি সপ্তদশ বর্ষ 
বয়ঃক্রম কালে সংস্কৃত বিক্রমোর্ধশী নাটকের অন্গবাদ 
করেন। মৃত কাঁশীরাম দেখ যেমন মহাভারত পদে 
লিখিয়া সংক্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালীগণের সুবিধা করিয়া- 
ছেল তেমনি সিংহ মহোদয় দ্বার] মুল মহাভারত 
অবিকল উত্রুষ্ট গৌড়ীয় সাধুভাষাঁয় অনুবাদিত হও- 
যাতে অর্ধমাধারণের অধিকতর উপকার হইয়াঁছে। 
কালীএসন্ন বাঁবুর এই কাঁধ্য তীহার জীবনের দৃঢ়তর 
কীর্তিস্তস্ত। যে মহাভারত বদ্ধমানাধিপতি বাহাদুর 
শত শত পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াও অদ্যাপি শেষ 
করিতে পারিলেন না কাঙ্গীব।বু ৮ বৎসরের মধ্যে সেই 
স্মবিস্তুত মহ।ভারত সম্পুর্ণ করিয়। সাঁধারণকে বিনা! 
মূল্যে বিতরণ করিয়াছেন | সুবিখ্াত মিংহু মহোদয় 
ভারত অনুবাদ করিয়াই যে নিশ্চিন্ত ছিলেন এমন 
নহে, “হুতোম পা্যাচার নকশা” রচনা করিয়া বঙ্গ 
ভাষায় একপ্রকার নুতন রচন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়। 
গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভাহার স্বরচিত আরও 
কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। 

সুবিখ্যাত বাবু টেকৃচাদ ঠাকুর মহোদয়ের আঁলাঁলের 
ঘবের চুলাল, রামারঞ্জিকা, যৎকিব্ধিৎ, মদদ খাওয়! বড় 
দায় ইত্যা্দে পুস্তকও বঙ্গ ভাঁষার গৌরব স্বরূপ । 


পরিশিষ্ট। ৯.৩ 


কৰিবর ত্রীয়ুক্ত বাঁৰু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায় ও মাই- 
কেল মধুস্থদন দত্ত বহুদিন হইল কবিযশো-মুকুট শিরে 
"শরণ কর্রগাছেন। ইহারা উভয়েই নিরর৫থক শা- 
লঙ্গার দার! আপনাঁদিগের কাবা পরিপুর্ণ করেন নাই'। 
ভাবশক্তিতে মেঘনাদ ও পদ্মিনীর উপাখ্যান শ্রেষ্ঠ। 
শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দে পাধায় পদ্মিনীর উপাখ্যান, 
কর্মদেবী ও শুরনন্দরীর রচয়িতা। প্রথমোক্ত গ্রন্থ্- 
দ্ধয়ের নিমিত্ত তিনি বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছেন । 
মান্যবর মাইকেল মধুস্ুদন দত্ত মহোদয় বঙ্গভাধাঁর 
অমিত্রীক্ষর ছন্দের “আদি পিতা” বলিয়া বিখা।ত। 
ইনি ক্রমান্থয়ে শর্ষিষ্ঠা, পদ্মাবতী, তিলোত্বমাঁসন্তব 
কাবা, একেই কি বলে সভাতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রৌঁয়1, মেঘনাদ বধ কাবা, ব্রজাঙ্গন! কাঁৰা, কষ্ণকুমারী 
নাঁটক, বীরাক্গন1 কাঁবা, চতুর্দশ পদী কৰিতাবলী নামক 
১০খানি পুত্তক লিখিয়াছেন। শেঝষোক্ত গ্রন্থখানি 
ফাঁন্সরাজ্যের অন্তঃপাতী ভার্সেলিস নগর হইতে কলি- 
কাঁতায় মুদ্রাঙ্কনার্থ প্রেরিত হয়। কবিবর উটালিক্‌ 
ভাঁষা হইতে আদর্শ লইয়| বঙ্ষভাষায় চতুর্দশ পদী 
কবিতার স্র্টি করিয়াছেন । এতত্তিন্ন আরও কয়েক 
প্রকার নুতন ছন্দঃ তৎকর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে । 

রীঘূক্ত বাবু বঞ্কমচন্্র চট্টোপাধ্যায় একপ্রকার 
নুতন রচনা প্রণালী প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার একটী 
অভাৰ মোচন করিয়াছেন। সর ওয়াণ্টার স্কট প্রভৃতি 


৯৪ বঙ্গ ভাঁষাঁর ইতিহ।স। 


লেখকগণ যেণন ইংরাঁজীতে নবেল লিখিয়াঁছেনঃ 
বঙ্কিমবাবুর দ্বারা তজ্রপ ছুগেশনন্দিনী, কপাঁলকু শুলা, 
ও মৃণালিনী নান্্ী তিনখানি অতুৎ্কুক্ট গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছে । এই সকল পুস্তকের বিশেষ গুণ এই যে, 
যত পাঠ করা যায়, ততই পঠনেচ্ছ। বলবতী হইতে 
থকে | ইহার প্রণীত একখানি পদ্য গ্রন্থও আছে। 

অশেবগুণালঙ্কত পণ্ডিতৰর দ্বারকানাথ বিদ্যা- 
ভূষণ মহাশয়ের লেখনী কেবল সংবাদপত্র লিখিয়াই 
নিরস্ত নহে। অবকাঁশমতে অম্মদ্দেশীয় বাঁলকরুন্দের 
নিমিত্ত গ্রীমের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, নীতিসা'র 
প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও রচন। করিয়াছেন। 
কিন্ত “সোমপ্রকাশ” তাহার বশঃকীর্তির স্তত্ত-মুল দৃঢ়ী- 
ভূত করিয়ছে। 
| বিবিধ গুণরাশি বারুভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়ও 
ৰঙ্গভাষার একটী মহৎ অভাব পূরণ করিয়াছেন। ইহার 
দ্বারাই প্রথম স্সুপ্রণালীবদ্ধ টবজ্ঞ।নিক পুস্তক বঙ্গ- 
ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে! ইহার প্রণীত প্রাক্কত 
বিজ্ঞাঁন, ক্ষেত্রতন্ত্, ইংলগ্ডের ইতিহাঁধঃ এ্তিহাসিক 
উপন্যাস বজ্বিদ্য।লয়সমূহের পাঠ্য পুস্তক। এডুকেশন 
গেজেটের বর্তমান সমৃদ্ধবস্থা ভূদেববারুর দ্বারা সাধিত 
হইতেছে। 

বাবু হরিশচক্্র মিত্র, হরিমোহন গুপ্ত, দ্বারকাঁনাঁথ 
রাঁয়, বিহারিলাঁল চক্রবন্থী প্রভাতি বঙ্গভাঁষার গণনীয় 


পরিশিষ্ট। ৯৫ 


কবি। হরিশ বাঁরু বছুকাল হইতে সাহিত্য-সংসাঁরে 
গুঞ্জন করিতেছেন । ইহার দ্বার] অনেকগুলি প্রাচীন 
বাঙ্গাল! কাব্য আঁবিষ্ুত হইয়াছে। গদ্য পদ্য উভয়- 
বিধ রচনায় ইহার বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায় । ইনি 
বিধবা] বঙ্গাঙ্গনা) কীচকবধ কাব্য, রামায়ণ_-আদিকাগু, 
বীরবাকাধবলী, সীতা "নির্বাসন কাব্য, কবিরহমা, জা- 
নকী নাটক, জয়দ্রথ নাটক, কবির্ল'প ইত্যাদি পুস্তক 
সমূহ রচনা করিয়াছেন | পাত্রক1 সম্পাদন বিষয়ে ইনি 
বঙ্গদেশের পুর্ধাঞ্চলে একজন প্রদ্ধ লোঁক। হিন্দু- 
ভিটতষিণী, ঢ।কাদর্পণ, ধিন্দুর্জিকা প্রভৃতি সংবাদপত্র 
ইহার দ্বারা সম্পাদিত হইত। এক্ষণে “মিত্র-একাশ” 
নামক সাহিত্য-মমাঁলোচক-পত্র সম্পাদন করিতেছেন। 
মান্যবর হর্রিমোহন গুপ্ত মহাশয় রামায়ণ, সন্গাসীর 
উপাখ্যানাঁদি পুস্তক লিখিয়! কবি-যশঃ লাঁভ করিয়াছেন। 
বাবু দ্বারকানাথ রাঁয় প্রক্তসুখ, কবিতাঁপাঠ, প্রক্কৃতি- 
প্রেম, রাঁদামৃত, সুশীল মন্ত্রী, মোহমুদ্ধার ও স্ত্রীশিক্ষা 
বিধানের প্রণেতা | তিন *সুলভ-পত্রিকা” নাঙ্গী এক 
খানি নীতিগর্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । ঘ্বারকানাথ 
রংয়ের গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনাই সরল । বিহ।রিলাল 
বাঁরু «“অবৌধবন্ধু'” পত্রের সম্পাদক । সব্দীতশতক, 
বন্দসুন্দরী, নিষর্গ সন্দর্শন, প্রেম প্রবাহিনী, এবং বন্ধু- 
বিয়োগ ইহার উত্কুষ্ট রচনাঁশক্তির পরিচয় দিতেছে। 
ক'্পকাতা নর্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত 


৯৩ বঙ্গ ভাঁষার ইতিহাঁস। 


বাবু গোপালচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় বিংশতি বগুসর 
কাল শিক্ষ। বিভাগে অতিবাহত করিয়], বঙ্গভাধায় 
“শিক্ষার্রণালী” প্রন্ুত করিয়াছেন। ই*হার প্রণীত 
“গোলকের উপযোগিতা” দ্বারা অর একডী অভাৰ 
পূরণ হইয়াঁছে। এতস্তিন্ন বালকদিগের পাঠোপযোগী 
নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি রচন' করিয়াছেন | যথা1,- 
ভিতশিক্ষা চারিভাগ । বাঁশিক্ষা ছুইভাগ ॥। মানসাহ্ক 
হয়ভাগ। এবং মাদক সেবনের অবৈধতা। 

সংস্কৃত কালেজের অপ্যক্ষ বাবু প্রসন্নকুগার সর্বাধি- 
কারী প্রথম “পাটাগণিত” ও “বীজগণিত” সম্কলন 
পূর্বক বাঙ্গালায় অঙ্কশিক্ষার্থিঘণের বিশেষ উপকার 
করিয়াছেন । 

সজ্জনপ্রধাঁন বারু দেবেজ্্রনাঁথ ঠাকুর মহাশের দ্বাঁবা 
রদ্দভাষার বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 

বাবু দ্বিজেজ্জরনাথ ঠাকুর চারিখণ্ড “ ভন্তববিদ্য।” 
রচন৷ করিয়া,বঙ্গ মাজে বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছেন । 

শীয়ুক্ত বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
“ভারতবর্ষের ইতিহাস” অতিশয় প্রসংশনীয়। চট্রো- 
পাধ্যায় মহাশয় দ্বার! বন্গু ভাষায় প্রথম উৎকৃষ্ট ভূগোল 
রচিত হয়। 

সংস্কৃত কালেজের কতবিদ্য ্বীত্র বাঁরু লাল মোহন 
ভষ্টাঁচার্যের দ্বার! বন্গ ভাষার অতি উৎকুষ্ট “অলঙ্কার 
কাব/ নির্ণয়” প্রকাশিত হইয়াছে। 
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অনুবাদক সমাজের সাহায্যে বারু মধুস্থদন মুখো- 
পাঁধায় দ্বারা স্থুশীলার উপাখ্যান তিন খণ্ড, নুরজিহা- 
নের জীবনচরিত, ও অহল্য। হড্ডিকার জীবনচরিত 
ইত্যাদি অনেকগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই 
সকল পুস্তকের রচন। অতিশয় সরল। 

স্বৃত বাবু নীলমণি বনাক ও রাধামোতন সেন এব 
পণ্ডিতবর মুক্তাঁরাঁম বিদ্যাঁবাগীশকর্তৃক অনেকগুল 
পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত মহোদয়ের নব- 
নারী, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পাণরস্যউপন্যাঁস, অতীৰ 
এশংসনীয় | পণ্ডিতৎর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহা 
শয় অনেকগুলি ভিন্ন ভাঁষাস্থ পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছেন। “স্বার্থ পুর্ণচন্ড্রে” প্রকাশিত পুরাঁণাদ্দির 
অনুবাদ, এবং আরব্য উপন্যাস প্রতৃতি পুস্তক তাহার 
নাম চিরল্মরণীয় করিয়ীছে। 

পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্বু, বাবু দীনবন্ধু 
মিত্র, ও উমেশচজ্জ মিত্র নাটক রচনা করিয়া বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন | 

অম্মদ্দেশীয় মছিলাঁকুলের গরিম স্বরূপা, পাবনা- 
নিবাপিনী শ্রীমতী বাঁমানুন্দরী দেবী এবং কলিকাঁতাস্ছ 
জ্ীমতী কৈল।সবাসিনী দেবী বঙ্গভাষায় লেখনী ধারণ 
করত, বিশেষ আদর ণীয়। হইয়াছেন | 

ধর্ম গ্রচাঁরক বাবু কেশবচজ্্র সেন মভোদয় দ্বারাও 
বঙ্গভাঁষার বিস্তর উপকার হইয়াছে । ইহার সদ্ভুপ- 

ঝ 


৯৮ বঙ্গ ভাঁব।র ইচ্তিহাস। 


দেশপুর্ণ বক্ত,তা সমূহ পাঠ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত 
হুন। সম্প্রতি কয়েক মাঁস হইল, ইংলগু হইতে প্রত্যা- 
গত হইয়। ণ্ভুলভসমাচাঁর” নামক একখানি এক পয়স। 
মৃঙ্গ্যের পত্র প্রচার করিয়াছেন | এক্ষণে বাঙ্গালাভাষার 
শুভকাল উপস্থিত। পূর্বোক্ত নুলভের আদর্শ গ্রহণ 
করিয়া! অনেকগুজি পত্র প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
€সাহিতামুকুর” বর্ণনার যোগা। 

এতদ্বাভিরিক্ত «আমার গুপ্ত কথ1” নামক এক- 
খানি রহমামূল ও উপদেশপুর্ণ নবেল সংখ্যা- 
নুসারে প্রকাশিত হুইতেছে। সম্প্রতি দ্বাবিংশতি 
ফন্মায় প্রথম পর্ব সমাগু হইয়াঁছে। আমর অনুসঙ্গঠন 
ঘারাঁ অবগত হইলাম, শোভাবাজাঁরের রাজৰংশীষ 
বিদ্যান্ছুরাগী শ্রীযুক্ত কুমার উপেক্দ্রকুষ্ণ বাহাহুরের 
যত্বে ও উপদেশে প্রভাকরের সহকারী অম্পাদক ভূবন 
বাবু ইহার রচনা করিতেছেন | ইহা পাঠ করিয়। অনে- 
কেই কৌতুক ও উপদ্দেশ লাভ করিতে পারিবেন 
সন্দেত নাই। গ্রন্থকার বঙ্গদেশের দ্বননীতি সংশোধনার্থ 
যত্ত্রশীল হইয়াছেন। আমরা ভরস। করি, দেশহিতৈষী 
মভোদয়গণ রচয়িতাকে উৎসাহিত করিয়া গ্রকতগুণের 
আদর করিবেন। 

পণ্ডতবৰর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাঁগীশ, ভরতচজ্ঞর 
শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, জগন্মোহন তর্কা- 
5 সকার, হেমচজ্্ ভট্ট চার্য্য, কৃষ্ধন বিদ্যারত্ব,মুরানাথ 
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তর্করত্ত্, লোভারাম শিরোরত্ব, যধুছদন বাচম্পতি, 
রামগতি ন্যায় রত্বঃ বাবু ভুর্গীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যালয় 
সমূহের ভিপু'ট ইনস্পে্টর বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
ও বাবু নীলমণি মুখোপাণধ্যায়,তইকোর্টের ইন্টারপ্রিট র 
বারুশামাচরণ সকুকার, বাবু প্রতাপচন্ত্র ঘোঁষঃ গ্রামবা- 
তী সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুনদঁর এবং পাঁদরি লং 
ও রবিনসন মাছেৰ প্রভৃতি মহোদয়গণ বু দিন অবধি 
বঙ্গভাষাঁর উন্নতিকণ্পে ব্রতী হইয়াছেন । 

বহরমপুরস্থ বিদ্যারাগা জমিদার বাবু রামদাঁস 
মেনঃ দীনপালিনী বিদ্যানুরঁগিণী রাণী স্বর্ণময়ী, 
মুক্তাগাছীস্থ জনিদার বারু স্থ্্যকান্ত আচাঁাচৌধুরী 
এবং রাকা যতীক্্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহেদয়গণ 
বিদোৎ্সাহিতাগুণে চিরম্মরণীয় যশোলাঁভ করিয়া- 
ছেন। যে কোন ৃতন পুস্তক ব! পত্রিক। প্রচারিত হয়, 
ই'তাঁরা অতি আগ্রহের সতিত তাহ গ্রহণ করিয়। 
থাকেন । এতড্িন্ন কোন পত্রিকার সম্পাদক বা গ্রন্থ 
রচয়তা উহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে 
প্রশস্ত হৃদয়ে অর্থ দাঁন করিতে কুঠ্িত হন না । রাম- 
দাস বাবুর রচনাশক্তিও সাধারণের হৃদয় গ্রাহিণী। 
ইহার রচিত তিনখানি কাব্য পুস্তক অতি সুললিত 
হইয়ছে। 

পুর্ব্বোক্ত বিষয় নকল নমালোচন! করিয়া, বঙ্গভামণর 
তিলটি অবস্থা নিণর্ঠত হইল। প্রথম, ন[ন1 ভাষার বিনিত 


১০০ বঙ্গ ভাষার ইতিহাস । 


অবস্থা! । দ্বিতীয়, বাঙ্গাল বা প্রাকৃত। এবং তৃতীয় 
ংস্কৃত ব৷ বিশুদ্ধ | 
প্রায় নিত্য নিত্যই এখন হুতন হৃতন অনেক পুস্তক 
আঁমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্ত তাহার অধিকাংশই 
অসার। কলিকাঁত৷ বটতলার অনেক পুস্তক বঙ্গভাষার 
অপমান স্বরূপ। 





